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৩১ 


(বজ্ঞপ্তি 


বাংলাদেশের যে সকল মনীষী বৌদ্ধ ধর্ম এ দর্শনের অনুশীলন ও 
ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাদের মপো একটি গৌরবের আপন জ্ঞানতপন্ী 
মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮ - ১৯৩০) মহাশয়ের প্রাপ্য । ছুর্ভাগাবশতঃ 
তাহার রচনাবলী পুরাতন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই প্রচ্ছন্ন হইয়! আছে, 
এ পবস্ত গ্রন্থাকারে সংকলিত হইয়া স্থধাসমাজ্জের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
বৃদ্ধ-পরিনির্বাণ-জয়স্তী উপলক্ষ্যে আমরা তাহার কয়েকটি রচনা এই 
পুস্তকে প্রকাশ করিতেছি, বুদ্ধ-প্রসঙ্গে তাহার আরও অনেকগুলি 
রচন1 ভবিষ্যতে সংকলনের অপেক্ষায় রিল । মহেশচন্দ্রের বৌদ্ধধর্মব্যাধ্যান 
সম্বন্ধে যাহার: আগ্রহশীল তাহাদের জন্ঠ প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত তাহার 
বৌদ্ধধর্মবিষয়ক রচনার তালিকা ও পরপৃচ্ঠায় মুদ্রিত হইল। যে-তিনটি প্রবন্ধ 
এই পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহ। যথাক্রমে প্রবাসী পত্রের ভাদ্র ১৩৩০, 
ভাত্র ১৩৩১ ও কাতিক ১৩৩৪ সংখ্যা হইতে গৃহীত । শ্রীযুক্ত যোগেশচন্তর 
বাগল গন্থসংকলনে আমাদের সহান্নতা করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ- 
বিনোদ গোস্বামীর পরামর্শে৪ আমর উপরুত হইয়াছি। 


প্রবাসী পরে মুকিত লেখকের বৌদ্ধধর্মবিযযক কয়েকটি বচন 
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৩৭ 


গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত 


সাধারণতঃ তিনখান গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গোতম বুদ্ধের জীবনচরিত 
লেখা হয়। সে তিনখানার নাম: ১. অস্বঘোষের বুদ্ধচরিত, 
২. ললিতবিস্তর, এবং ৩. জাতকের উপক্রমণিকা। এই উপক্রমণিক। 
নিদানকথা নামে পরিচিত । 

বুদ্ধদেবের বহু পরে এই-সমুদায় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । এই-সমুপায় 
পুস্তকে যে-সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার অনেক ঘটন। 
কল্পিত, অনেক ঘটন। অতিরঞ্জিত, এবং অনেক ঘটনা অতিপ্রাকৃত। 
এ-সমুদায় পাঠ করিয়া! গোতম বুদ্ধের প্রকৃত জীবনচরিত জানা যায় না। 

ব্রিপিটক বৌদ্ধধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থ । কিন্তু এই ভ্রিপিটকেরও বিভিন্ন 
স্তব আছে-_ কোনো অংশ অতি প্রাচীন, কোনে! অংশ বা অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক | বুদ্ধদেবের জীবনচরিত জানিতে হইলে এই প্রাচীন অংশেরই 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে । এই প্রাচীন স্তরে তাহার জীবন-বিষয়ে 
অনেক কথা পাওয়া যায় এবং অনেক স্থলে তিনি স্বয়ং ভিক্ষগণের নিকট 
আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের আত্মচরিত বলিয়া যাহ। 
পরিচিত, আমরা! তাহাই অবলম্বন করিয়। তাহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা 
বিবৃত করিব। 


১. পুবপুরুষ 
গোতম স্বয়ং বলিয়া! গিয়াছেন ষে, কুর্ণবংশে তাহার জন্ম এবং ইক্ষণাকু 
রাঙ্জা তাহার পূর্বপুরুষ | 
দীঘ-নিকায় নামক গ্রন্থে “অন্বষ্ঠ স্বত্ব নামক এক অংশ আছে। এই 
স্থত্তে লিখিত আছে যে এক সময়ে অন্বষ্ঠ নামক এক ব্রাঙ্গণের সহিত 
গোতমের অনেক কথা হইয়াছিল । সেই সময়ে গোতম অম্বষ্ঠকে সম্বোধন 
করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন__ 


২ বুদ্ধ-প্রপঙ্গ 


“হে অন্বঠ! শীক্যগণ ইক্ষকু রাজাকে পিতামহ বলিয়া মনে করেন। 
ইক্ষণাকু রাঙ্গার এক প্রিয় “মনাপ? মহিষী ছিলেন । রাজ। ইহাবই পুত্রকে 
রাজ্য দিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন । "তীভারা 
হিমালয়ের পার্থ কোনো পুক্করিণীর তীবে এক মহাশাকবৃক্ষের সমীপে 
বাসস্থান নিৰপণ করিয়াছিলেন । জাতি-সম্ভেদ-ভয়ে তাহার] অন্যত্র 
বিবাহ না করিয়া নিজ ভগিনীগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। 

“হে অঙ্ঠ। কিছুকাল পবে রাজা ইক্ষণাকু তাহাব পারিষদ- 
অমাত্যগণকে ক্সিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন, আমার কুমারগণ এখন কোথায় 
বাস করিতেছে ? 

“অমাত্যগণ বলিয়াছিলেন, “হিমালয়ের পার্থে কোনো পুষ্করিণীর তীরে 
এক মহাশাকবুক্ষ আছে। সেই স্থলে কুমারগণ বাস করিতেছেন। 
জাতি-সস্ভেদ-ভফ্বে তাগারা নিজ ভগিনীগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইয়াছেন ।?” 

ইহা শুনিয়া রাজা ইক্ষাকু এই উদান উচ্চারণ কবিয়াছিলেন, “ভো। 
কুমারগণ শকা (শাকবৃক্ষবৎ দৃঢ়), কুমারগণ পরম শক” দীঘ ৩১৬ 

এই শাকরুক্ষের নাম হইতেই শাক্যবংশের নাম হইয়াছে। 

স্ত্বনিপাত গ্রন্থের এক স্থলে (৯৯১) গোতম বুদ্ধকে “ইক্ষ।কুবংশে 
শাক পুত্র” (ওকাকরাজস্স শক্যপুত্ত) বলা হইয়াছে। 

এ গ্রন্থেরই অপর এক স্থলে লিখিত আছে যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার 
পর গোতম একদিন বিদ্বিসারের রাজধানীতে ভিক্ষার জন্য গমন করিয়া- 
ছিলেন। সেই সময়ে রাজা বিশ্বিার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“তোমার জাতি কি?” ইহার উত্তরে গোতম বলিয়াছিলেন, “হিমালয়ের 
ঠিক পার্খে ধনবীর্যসম্পন্ন কোশলবাসী এক জনপদ আছে। "আদিত্য; 


গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত ৩ 


তাহাদিগের গোত্র এবং "শাক্য' তাহার্দিগের জাতি । আমি সেই কুল 
হইতে প্রব্রজ্য| গ্রহণ করিয়াছি |” মহাবগ্গ, ৪২২ 

এখানে দেখা যাইতেছে যে, আদিতা-বংশে অর্থাৎ সুর্ববংশে 
গোতমের জন্ম । 


২. গোতমবুদ্ধের মাতাপিতা! 


দীঘ-নিকায় নামক গ্রন্থে মহাপদান' নামক একটি স্বত্তস্ত আছে (১৪)। 
এই স্থত্তস্তের বক্তা স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। বণিত আছে যে, তিনি এক সময়ে 
“অবিহ” নামক ন্বর্গলৌকে গমন করিয়াছিলেন । তাহাকে দর্শন করিয়া 
দেবগণ তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং অভিবাদনান্তে একাস্তে 
উপবেশন করিয়া নিজ নিজ পূর্বজন্স ও প্রাচীন বৃদ্ধগণের বিষয় বর্ণন। 
করিলেন। ধাহার1 গোতম বুদ্ধের কল্পে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাগরাও তাহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। গোতম 
ভাহাদিগের মুখ হইতে যাঁহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাও মহাপদান 
স্ত্তস্তে ববিত আছে । গোতম ভিক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া সে বিষয়ে 
এই প্রকার বলিয়াছেন 

“হে ভিক্ষগণ! সহশ্র সহম্র দেবতা আমার নিকট আগমন করিয়া 
আমাকে অভিবাদন করিল এবং অভিবাদনাস্থে একান্তে উপবেশন করিল। 
তদনন্তর তাহারা এইপ্রকাব বলিল, “হে মারি! ভগবান্‌ এই ভদ্রকল্পে 
পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অর্চং ও সম্যক্‌ সন্বৃদ্ধ হইয়াছেন । হে মারিষ! 
ভগবান্‌ ক্ষত্রিয়জাতীয় এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন । হে মারিষ! ভগবান্‌ 
গোতমগোত্রী। হে মারি! ভগবান্‌ অশ্বখমূলে অভিসন্দ্ধ হইয়াছেন। 
হে মারি! সারিপুব্র ও মোগ্গলান ভগবানের শ্রাবকছুয় ; ইহারা অগ্র্য 
এবং ভদ্র। হেমারিষ! আনন্দ নামক ভিক্ষু ভগবানের উপস্থায়ক এবং 


৪ বুদ্ধ-প্রসঙগ 


গ্রধান উপস্থায়ক । হে মারিষ! রাজা শ্ুদ্ধোদন ভগবানের পিতা 
(স্থদ্ধোদনো রাজা পিতা); মায়াদেবী মাতা ও জনয়িত্রী; কপিলবস্ত 
(ইহাদিগের) রাজধানী (কপিলবংখু নগরম্‌ রাজধানী)? 1”--১৪1৩)৩০। 

উদ্ধৃত অংশের কতটুকু সত্য আর কতটুকু মনঃকল্পিত তাহ! নির্ণয় 
কর। কঠিন নহে । বুদ্ধদেব দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন__ ইহার 
সত্যাসত্য বিচার আবশ্যক কিনা তাহা বিচারের মধ্যেই আমিতেছে ন1। 
সমসাময়িক লোকদিগের বিষয়ে যাহ1 যাহা বলা হইয়াছে, সে-সমুদায়কে 
অসত্য বা অতিরঞ্জিত বলিবার কোনো কারণ দেখা যাইতেছে না। 

উদ্ধত অংশ পাঁঠ করিয়া আমর] জানিতে পারিতেছি যে, বুদ্ধদেবের 
পিত। একজন রাঙ্গ। ছিলেন। কেহ কেহ বলেন প্রকুতপক্ষে শুদ্ধোদন 
রাজ ছিলেন ন।, তবে যে তাহাকে রাজা বল! হইত, তাহা কেবল সম্মান 
প্রদর্শনের জন্য । কিন্তু যখন বলা হইয়াছে তাহার রাজধানী ছিল তখন 
বলিতেই হইবে যে, তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজ্ঞন রাজা ছিলেন। কিন্ত 
তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন এ প্রকার মনে হয় না। 

গোতম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পর একসময়ে বিছিসারের রাজধানীতে 
ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন । সেই সময়ে রাজা বিশ্বিসার তীহাকে। 
তাহার জাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহার উত্তরে গোতম কি 
বলিয়াছিলেন তাহা? পূর্বেই বল! হইয়াছে । তীহার উত্তর এই : “হে 
রাজন! হিমবস্তের ঠিক পার্থখে কোশলনিবাসী ধনবীর্ধসম্পন্ন এক জাতি 
আছে। তাহারা আদিত্যগোত্রী এবং শাক্যজাতীয়। কামভোগ' 
অভিলাষ ন। করিয়া আমি সেই কুল হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি ।” 
স্থৃত্ত, 3২২, ৪২৩ 

এখানে দেখা যাইতেছে শাক্যগণ কোশল রাজার অধীন ছিলেন । 

কোশল রাজার সহিত শাক্যবংশের কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল তাহা 


গোতম বুদ্ধেব আত্মচরিত ৫ 


দীঘ-নিকায়ের জগগঞ্ঞ স্বতস্তে (৮) বণিত আছে। এখানেও বক্তা 
স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। তিনি বসিষ্ঠ নামক এক ব্রান্ষণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন--- 

“হে বলিষ্ঠ । শাকাগণ বাজ প্রসেনজিৎ কোশলের অনুযুক্ত (অধীন)। 
শাকাগণ বাজা প্রসেনজিৎ কোশলেব অধীনতা স্বীকার করেন 
(নিপচ্চকাবম্‌ বাঁ নিপচ্চাকাবম্), তাহাকে অভিবাদন (অভিবাদনম্) 
কবেন, তাহাকে দেখিয়। প্রত্তাখান (পচ্চট্ঠানম্) করেন, অঞ্চলিনিবদ্ধ। 
হয়! নমস্কাব (অঞ্চলিকম্মম্) কবেন এবং আ্বতিবন্দনাদি (সামীচী কন্মমূ্‌) 
কবেন 1” ৮। 

এ অংশেও দেখা যাইতেছে, শাকাগণ কোশল রাজার অধীন ছিলেন। 
স্ৃতবা" সিদ্ধান্ত এই যে, শুদ্ধোদন একজন বাজ ছিলেন ইহা সত্য কিন্ত 
তিনি স্বাধীন বাক্জা ছিলেন ন।1-- তিনি কোশল বাজার প্রাধান্য স্বীকার 
কবিয়া নিজ রাজ্য শাসন করিতেন । 


৩. ভোগবিলাস ও বৈরাগ্য 
ভোগবিলাস 


বাল্যাবস্থায় গোতম কি প্রকার ভোগবিপাসেব মধ্যে বাস করিতেন, 
তিনি নিজেই তাহ] অনেক স্থলে বলিয়। গিয়াছেন । অঙ্ুতর-নিকায় নামক, 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি একসময়ে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়। 
এই প্রকার বলিয়াছেন-- 

“হে ভিক্ষুগণ! আমি স্থকুমার ছিলাম, পরম সুকুমার ছিলাম, অত্যন্ত 
স্থকুমাব ছিলাম । হে ভিক্ষগণ। আমার জন্য পিতৃগুহে অনেক পুক্করিণী 
নিত হইয়াছিল। কোনো স্থলে উৎপল, কোনো স্থলে পদ্ম, এবং 
কোনে! স্থলে বা পুগুরীক উৎপন্ন হইত-_- এ-সমুদায় উৎপাদিত হইত 


ও বুদ্ধ-প্রসঙ্গ 


আমারই জন্ত । হেভিক্ষগণ! কাশীর চন্দন ভিন্ন অন্য কোনো চন্দন ধারণ 
করিতাম না। হে ভিক্ষুগণ! আমার বেষ্টনও১ কাশীর, কঞ্চুকও» 
কাশীর, নিবামনও১ কাশীর এবং উত্তরসঙ্গ৪১ কাশীর। আমার মস্তকে 
দিবারান্রি ছত্রধারণ কর হুইত। শীত বা গ্রান্ম, ধূলি বা তৃণ বা হিম 
কিছুই আমাকে স্পর্শ কবিতে পারিত না। হে ভিক্ষুগণ! আমার জন 
তিনটি প্রাসাদ ছিল-_ একটি হৈমস্তিক, একটি গ্রেম্মিক, আব-একটি বাধিক 
(বর্ধাকালের জন্)। হে ভিক্ষুগণ, বাধিক প্রাসাদে বর্যাকালেব চারি মাস 
তুর্ধবাদ্দিনী নারীগণ আমাকে ঝেষ্টন করিয়। থাকিত। তখন আর আমি 
প্রাসাদ হইতে নিয়ে অবতরণ করিতাম না। অপর গৃহে যখন দাস ও 
ভৃত্যগণকে বিড়ঙ্গমিঅিত কণাজক (-.কণ। অর্থাৎ খুদের ভাত) দেওয়। 
হইত, তখন পিতার গৃহে দাস ও ভূত্যগণ শলিমাংসোদন (অর্থাৎ মাংস 
মিশিত শালি-ধান্তের অন্ট) ভোজন করিত।” অঙ্গুত্তর-নিকায় দেবদূত 
বগৃ্গ, ৩৩৮১ ম্জ্ঝিম ৭৫ 


বৈরাগা 

ক. উক্ত অংশের ঠিক পরেই গোতম তাহার মানসিক ভাবে বিষয়ে 
এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

“হে ভিক্ষগণ! এই প্রকার খদ্ধিসমন্বাগত হইয়াও অত্যন্ত সুকুমার 
অবস্থাতেই আমার মনে এইপ্রকার চিস্তা আসিল-- 

১. অশিক্ষিত সাধারণ লোক নিজে জরাধর্মেব অধীন হইয়া রহিয়াছে । 
এবং জরাধর্মকে অতিক্রম করিতে পারে নাই । তাহারাও যদি অপরকে 
জীর্ণ দর্শন করে, তখন নিজ নিজ অবস্থা ভূলিয়। গিয়া আতি লঙ্জা ও 
দ্বণ] অনুভব করে। নেই সময়ে আমিও জরাধর্মের অধীন ছিলাম এবং 


১ বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের নাম। 


গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত ণ 


জরাধর্মকে অতিক্রম করিতে পারি নাই। জরার অধীন হইয়া এবং 
জরার অতীত ন1 হইয়া ৪ অপরকে জা দর্শন করিলে আমার যদি আতি 
লজ্জ] ও ত্বণ। হয়, তাহ! আমার প্রত্তিরপ হইবে না বিশেষভাবে 
এই-প্রকার চিস্ত! কবিয়া যৌবনে যৌবনমদ বিনাশ করিয়াছিলাম।, 

২, "অশিক্ষিত সাধারণ লোক ব্যাধিধর্মেব অধীন এবং তাহারা 
ব্যাধির অতীত নহে । তাহারাও যদি অপরকে ব্যাধিত দর্শন করে, তখন 
নিজ নিক্গ অবস্থা ভূলিয়া গিয়া আতি লঙজ্জ| ও ঘ্বুণা অনুভব করে। সেই 
সময়ে আমিও ব্যাধিধর্মের অধীন ছিলাম এবং ব্যাধিধর্মকে অতিক্রম করিতে 
পারি নাই | ব্যাধিধর্মের অধীন হইয়া এবং বাধিধর্মেব অতীত না হইয়াও 
অপরকে ব্যাধি গ্রন্ত দেখিলে আমার যদি আতি লঙ্জ। ও ত্বণা অনুভব হয়, 
তাহ! আমার প্রতিরূপ হইবে না বিশেষভাবে এই-বূপ চিন্তা করিয়া 
অরোগ অবস্থাতেই আবোগ্যমদ বিনাশ করিয়াছিলাম 1” 

৩. "অশিক্ষিত সাধারণ লোক নিক্গে মরণধর্মের অধান এবং মরণের 
অতীত নহে । তাহারাও যদি অপরেব মুত্যু দেখে, তখন তাহারা আতি 
লজ্জ| ও স্ব অশ্ুভব করে । সেই স্ময়ে আমি যবণধর্মের অধীন ছিলাম 
এবং মরণধর্মের অতাঁত হইতে পারি নাই | মরণপর্মের অধীন হইয়! এবং 
মরণধর্মের অতাঁত না হইয়াও অপরের মৃত্যু দেখিলে আমি যদি আতি লজ্জা 
ও স্বণা অন্ভব করি তাহ। আমার প্রতিদ্ধপ হবে নাঁ- বিশেষভাবে 
এইবপ চিন্ত। করিয়! জীবিতাবস্বীতেই জীবনমদ পরিহার করিয়াছিলাম |” ” 
অঙ্গু্তর-নিকায়, দেবদূত বগ্গঃ ৩৩৮২ | 

ধ. মজ্ঝিম-নিকায় নামক গ্রন্থে অরিষ়-পরিয়েলন। (আধ-পরেষণা) 
নামক একটি স্থত্ব আছে। ইহা গোতম বুদ্ধের আহুচরিত। শ্রাবন্তীর 
অন্তর্গত রম্যক নামক ব্রাঙ্ষণের আশ্রমে তিনি ভিক্ষুগণকে আত্মচরিত- 
বিষয়ে যাহ! বলিয়াছিলেন তাহাই এই স্থত্তে নিব্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে 


৮ বুদ্ধ-্রসঙ্গ 


তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি এই প্রকার 
বলিয়াছেন-_ 
“হে ভিক্ষুগণ। যখন সন্বোধি লাভ করি নাই, যখন অভিসন্তদ্ধ হই 
নাই, যখন কেবল বোধিসব ছিলাম, তথন স্বম্বং জাতিধর্মের (অর্থাৎ 
জন্মাদির) অধীন ছিলাম, এবং জাতিধর্ম হই আকাঙ্ষা করিতাম 7; তখন 
স্বয়ং জরাধর্মের অধীন ছিলাম এবং জরাধর্ম ই অন্বেষণ করিতাম ; স্বয়ং 
ব্যাধিধর্মের অধীন ছিলাম এবং ব্যাধিধর্মই অন্বেষণ করিতাম ; স্বয়ং 
শোকধর্মের অধীন ছিলাম এবং শোকধর্মেরই অন্বেষণ করিতাম ; স্বয়ং 
ংকেশধর্মের অধীন ছিলাম এবং সংক্লেশধর্মেরই অন্বেষণ করিতাম | 
তখন আমার মনে এইপ্রকার চিন্তা আসিল: “কেন জাতিধর্মের অধীন 
হইয়া জাতিধর্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন জরাধর্মের অধীন হইয়া 
জরাধর্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন ব্যাধিধর্মের অধীন হইয়া ব্যাধিধর্মের 
অন্বেষণ করিতেছি? কেন শোকধর্মের অধীন হইয়া শোকধর্মের অন্বেষণ 
করিতেছি? কেন লংক্লেশধর্মের অধীন হইয়া সংকেশধর্মের অন্বেষণ 
করিতেছি? জাতিধর্মের অধীন হইয়া ষখন জাতিধর্মের দুর্গাতি বুঝিতেছি, 
তখন অজাত অনুত্রর যোগক্ষেমর্ূপ নির্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। 
জরাধর্মের অধীন হইয়া যখন জরাধর্মের হুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অজর 
অন্ুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে লাভ করিতে হইবে । ব্যাধিধর্মের অধীন 
হইয়া যখন ব্যাধিধর্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অ-ব্যাধি অনুত্তর 
যোগক্ষেমন্ধপ নির্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে । যখন মরণধর্মের অধীন 
হইয়া মরণধর্মের দুর্গাতি বুঝিতেছি, তখন অমৃত অন্ত্তর যোগক্ষেমরূপ 
নির্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে । যখন শোকধর্মের অধীন হইয়া শোক- 
ধর্মের ছুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অশোক অগ্ুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে 
'অন্থেষণ করিতে হইবে! যখন সংকেশবর্মের অধীন হইয়া সংক্লেশধর্মের 
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দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অসংক্রি্ই অন্ুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে অন্বেষণ 
করিতে হইবে 1” 

গ. ইহার পরেই গোতম বলিতেছেন_- 

“হে ভিক্ষগণ! আমি তখন দহর এবং শিশুব ন্যায় কষকেশ ছিলাম) 
তখন আমি প্রথম-যৌবনে উপনীত এবং ভদ্র-যৌবন প্রাপ্ত । মাতাপিতা 
যদিও বিরোধী ছিলেন, যদিও তাহার! অশ্রমুখ হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, 
তথাপি আমি কেশ ও শ্মশ্র ছেদন কবাইয়া, কাষায় বন্ধ ঘার। দেহ আচ্ছাদন 
করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়। অগৃহীরূপে প্রব্রজ্য। অবলম্বন কবিয়াছিলাম |” 
মজঝিম, ২৬। 

ঘ. মজঝিম-নিকায় গ্রন্থ হইতে গ-অংশে যাহা উদ্ধৃত হুইল, 
দীঘ-নিকায় গ্রন্থের সোণদণ্ড নামক স্থত্তেওঠিক সেই কথাই বলা হইয়াছে। 
পার্থক্য এই যে, মজ্ঝিম-নিকায়ে বক্তা স্বয়ং গোতম, আর দীঘ-নিকায়ে 
বক্তা সোণদণ্ড নামক একজন ত্রাক্মণ। সোণদণ্ড যাহ] বলিয়াছেন, তাহার 
অংশ-বিশেষ এই- 

শ্রমণ গোতম যখন দহর ও শিশুর ন্যায় কৃষ্ণকেশ ছিলেন, ঘখন তিনি 
প্রথম বয়সে উপনীত এবং ভদ্র-যৌবন প্রাপ্ত, তখনই তিনি গৃহত্যাগ করিয়। 
অগৃহীরপে প্ররঙ্্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাতাপিতা যদিও বিরোধী 
ছিলেন, যদিও তাহার। অশ্রদুখ হইয়া! রোদন করিতেছিলেন, তথাপি তিনি 
কেশ ও শ্বসশ্র ছেদন করাইয়।, কাষায় বঞ্ধ পবিধান করিয়।, গৃহত্যাগ করিয়া 
অগৃহীরূপে প্ররঙ্গা! অবলম্বন করিয়াছিলেন । দীঘ, ৬৬। 

ও. অন্ুত্তর-নিকায় এবং মজ্ঝিম-নিকার় হইতে যে-সমুদায় অংশ 
উদ্ধৃত হইয়াছে, সে-সমুদায়ই স্বয়ং গোতম বুদ্ধের উক্তি। অঙ্গৃতর-নিকায় 
হইতে আমরা এই কয়েকটি গিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি-_ 

১, গোতম বাল্যকালে ভোগবিলাসের মধ্যে পালিত হুইয়াছিলেন | 


১ ু্ধ-প্রসঙ্ 


২. জরাব্যাধি ও মৃত্যু এই তিনটি বিষয়ে চিস্। করিয়া! তিনি 
সংসারে বীতর।গ হইয়াছিলেন। 

মছ্ঝিম-নিকায় হইতে এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যাইতে 
পারে 

১. জন্ম জর] ব্যাধি মৃত্যু শোক সংরেশ-_ এই ছয়টির বিষয় চিস্ত। 
করিয়! গোতম সংসাবে বীতরাগ হইয়াছিলেন । 

২, তিনি অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেন নাই । যখন তিনি সন্গাস 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন মাতাপিতা অশ্রমুখ হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। 

৩. গোতম গৃহেই কেশ ও শ্শ্ ছেদন করাইয়া এবং গৃহেই কাষায় 
বন্ধ পরিধান করিয়া প্রব্রজ্য|। অবলম্বন করিয়াছিলেন | দীঘ-নিকায় হইতে যে 

ংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও এই শেষ ছুইট] সিদ্ধীস্তকে সমর্থন করিতেছে । 


৪. প্রচলিত বিশ্বাস 


কিন্তু প্রচলিত জীবনচরিতে যাহা বর্ণনা কর! হইয়াছে তাহ, 
অন্যপ্রকার | 


ক. চারিটি দৃশ্য 


জাতকের নিনান-কথায় লিখিত আছে যে, গোতমের জন্ম গ্রহণ করিবার 
পর পঞ্চম দিনে তাহার নামকরণ হয়। এই উপলক্ষে আটজন ভবিষ্যত্দশী 
্রা্ষণ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে সাতজন 
বলিয়াছিলেন যে, এই সন্তান হয় রাক্জচক্রবতী হইবে, ন। হয়, নৃতন ধর্মের 
প্রবর্তক হইবে । কিন্তু কোণডঞ এ নামক অষ্টম ব্রাহ্ষণ বলিয়াছিলেন, 
“এ সন্তান বুদ্ধত্ব লাভ করিবেই, কিছুতেই গৃহে থাকিবে না।” তখন 
শুদ্দোদন জিজ্ঞাস! করিলেন, “আমার সন্তান কি দেখিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন 
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করিবে? কোণ ডঞএ বলিলেন, “চারিটি পূব-নিমিত্ত 1৮ শুদ্ধোদন 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে চারিটি কি?” কোণ ডঞ্ এ বলিলেন, “জরাজীর্ণ 
বাধিত ম্বৃত এবং প্রব্রজিত-_ এই চারি প্রকার পুরুষ |” 

ই শরনিয়া শুদ্ধোদন এমন ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে সন্তান কোনো 
প্রকারে এ চারি প্রকার মানব দেখিতে না পায়। কিন্তু কৈশে।র বয়সে 
ভাবী বুদ্ধ উগ্চানভূমিতে গমন করিবার সময় এ চারিটি দৃশ্ই দর্শন 
কবিয়াছিলেন। লিখিত আছে যে, উদ্যানে যাইবার পৃবেই পথ হইতে এ 
চারিপ্রকার লোককে অপসারিত করা হইয়াছিল। কিন্তু দেবগণ চারি 
দিনে যথারুমে এ চারিটি দৃশ্ঠ স্যষ্টি করিয়াছিলেন । এই কয়েকটি দৃশ্য দর্শন 
করিয়াই গোতম সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা অব্লগ্থন করিয়াছিলেন । 

এই যে ঘটন1 বণিত হুইপ, ইহ1 দীঘ-নিকায় নামক গ্রন্থের মহাপদানন 
স্থৃতুন্থ হইতে গৃহীত। কিন্তু এ ঘটনা ঘটিয়াছিল অন্য লোকের জীবনে ॥ 
এই স্থত্তস্তের বক্তা স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। এই অংশে তিনি পুরাকালের 
ছয় জন বুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । উছািগের মধ্যে প্রথমে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বিপশ্টী (পালি-- বিপস্সি); ইহার পিতার নাম 
বন্ধমান্‌ নামক রাজা এবং মাতার নাম বন্ধমতী | 

গোতমবুদ্ধকল্পের 'একনবতি কল্প পূর্বে ইহার জন্ম হইয়াছিল। এ 
সময়ে লোকে আশি হাজার বংসর জীবন ধারণ করিত । বিপশ্রীর জন গ্রহণ 
করিবার পরই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন ঘষে, যদি এই সন্তান সংসারে 
থাকে তাহা হইলে রাজচক্রবর্তা হইবে, আর ষদ্দি সংসার ত্যাগ করে, তাহা 
হুইলে অর্ৎ এবং সম্যকৃ-সম্বন্ধ হইবে। বন্ধুমান্‌ সম্ভানের জন্য তিনটি 
প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন__- একটি হৈমস্তিক, একটি গগ্রেক্মিক, এবং 
একটি বাধিক। বিপশ্ঠী এই ভিন্ন ভিন্ন ঝতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদে বাস 
করিতেন । একদিন উদ্চানভূমিতে গমন করিবার সময় বিপশ্ঠী একক্সন 

্‌ 


ই বুদ্ধ-প্রসঙগ 


উরাতীর্ণ পুরুষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন । ইহার পর বিভিন্ন সময়ে তিনি 
'আর৪ তিন বার উদ্যানে গমন করিতেছিলেন। কিন্ধ পথিমধ্যে একদিন 
দেখিয়াছিলেন এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, একদিন দেখিয়াছিলেন একজন মৃত 
ব্যক্তি এবং অন্য একদিন দেখিয়াছিলেন একজন ভিক্ষু । এই-সমুদবায় 
দেখিবার পরে বিপশ্শীর প্রাণ সংসাবের প্রতি বীতরাগ এবং মোক্ষলাভের 
জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল । অবশেষে বিপগ্ঠী গৃহত্যাগ করিয্ব। অগৃহীবপে 
প্রব্জ্াা মবলগ্ধন করিয়াছিলেন । দীঘ, মহাপদান স্থত্তস্ত। 

গোতম বুদ্ধ এ-সমু্য়কে বিপগ্তীর জীবনের ঘটন। বলিয়া! বর্ণন। 
করিয়াছেন। কিন্ত উত্তরকালে এই-সমুদায় গোতম বুদ্ধের ঘটনা বলিয়াই 
গৃহীত হইয়াছে। . 

প্রাচীন কালে বিপণ্ঠী নামক এক বোধিসব্ব যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহার কোনো প্রমাণ নাই । তীহার বিষয়ে যাহ! বলা হইয়াছে তাহ! 
সম্পূর্ণ মনঃকল্লিত, বুদ্ধচরিত লেখকগণ আবার এই মনঃকল্লিত ঘটনা- 
সমৃহকেই গোতম-জীবনেব ঘটনা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কল্পনার 
উপর আবার কল্পনা ! 

গোতম বুদ্ধ চারিটি দৃশ্য কেবল চারি দিন দর্শন করিলেন, আর হঠাৎ 
তাঁহার প্রাণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, ই! স্বাভাবিক বলিয়া! মনে হয় না। 
জীবনচরিত-লেখকগণ ঘটনাসমৃহকে যে ভাবে বিন্ন্ত করিয়াছেন আহা 
ঠিক নাটকের দুগ্ভ । তবে এ-সমুদায় অমূলক নহে। সাধারণ ঘটন। 
অবলঘ্ধন করিয়াই পূর্বোক্ত ঘটন!-সমৃহকে নাট্যাকারে সঙ্জিত করা 
হইয়াছে । এই দেহ জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন, জীবন ছুঃথপূর্ণ, সংসার 
অশান্তিময় ; এই-সমুদদায়কে অতিক্রম কবিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইবে-- 
এই-সমৃদায় ভাবন্বার| প্রণোদিত হৃইয়| গোতম প্রবরঙ্জা। অবলম্বন 
করিয়াছিপেন । এই-সমুদায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই লপিতবিপ্তরাদি 


গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত ১৩ 


গ্রন্থে পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহকে নিবদ্ধ করা হইয়াছে । ঘটনাসমূহ সত্য নহে, 
কিন্তু ঘটার মূলে ষে ভাব, তাহা সত্য । 


খ. যশ ও গোতম 


ললিতবিস্তরের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নার'গণ নুত্যগীত- 
বাগ্ঠাদি দ্বার। গোতমের চিত্তবিনোদন করিত। এক রঙ্গনীতে গোতম এই 
নারীগণকে নিত্রিতাবস্থাতে দর্শন করিয়াছিলেন । তাহাদিগের বীভং্প কপ 
দর্শন করিয়া তিনি সংসারের উপর বাঁতরাগ হইয়াছিলেন। 

কিন্ত গোতমের জীবনে যে এইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াষ্চিপ, ব্রিপিটকের 
কোনে। 'অ"শে তাহাব উল্লেখ নাই | ঠিক এইপ্রকার একটি ঘটনার 
উল্লেখ আছে, কিন্ত তাহা ঘটিয়াছিল অপর এক বাক্তির জীবনে । বিশয়- 
পিটকের মহাবগ্গ নামক অংশের এক স্থলে (১৭৩) লিখিত আছে যে, 
গোতম বুদ্ধের সময়ে যশ নামক একজন শ্রেষ্টিপুত্র বাস করিত। তাহার 
জন্য তিনটি প্রাসাদ নিমিত হইয়াছিল-_- একটি হেমস্ঠিক, 'একটি গ্রেশ্মিক, 
এবং তৃতীয়টি বাধিক ৷ বর্ধাকালের চারি মাস সেই যুবক বাধিক প্রামাদের 
উপরিভাগে বাস করিত | তাহাকে নিম্নে কখনে। অবতরণ করিতে হইত 
না। নাবাগণ সর্দ। তাহরি পরিচধা কৰ্িত, সে স্থলে অপর পক্ষের 
কোনে। গতিবিধি ছিল না। এই ভাবে যশ পঞ্চেন্দ্ি্ দ্বার। কামাবস্থ 
উপভোগ করিয়। জীবন যাপন করিতেছিল । একদিন সেই মুবক প্রথম 
রাত্রিতেই নিদ্রাভিভূত হইয়! পডিয়াছিল, মল্পে মল্লে নারাগনও নিদ্রায় 
আবিষ্ট হইল । ইহাদিগের লিত্রাভঙ্গ হইবার পূর্বেই যুবক জাগ্রত হতয়। 
উঠিল । তখন সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা এই ভাবে বণিত আছে 

“কোনে! নারীর কক্ষে বাণ নিসঙ্গ, কাহারও কগে মুদর্গ সংলগ্ন, 
কাহারও কক্ষে আড়ম্বর নামক যন্ত্র নিবদ্ধ এবং কাহার 9 কেশ আলুলায়িত। 


১৪ বৃদ্ধ-প্রসঙ্গ 


কাহারও মুখ হইতে লালা নিক্রত হইতেছে এবং কেহ-বা প্রলা'পবাক্য 
উচ্চারণ করিতেছে । মনে হইতেছে শাশান যেন হন্তগত (অর্থাৎ 
সমীপবর্তী) হইয়াছে*।” 

যখন যশ এই-সমুদায় দর্শন করিল, তখন তাহাব চিন্তে নির্বেদ উপস্থিত 
হইল । তখন সে বলিতে লাগিল--“কি উপদ্রব ! কি উপসর্গ!” 

ইহার পর যশ গৃহত্যাগ করিয়া প্রত্রজ্য। অবলম্বন করিয়াছিল। 

বিনয়পিটকে যশের বিষয় যাহা! বল! হইয়াছে, বুদ্ধচরিত লেখকগণ 
তাহাই বৃদ্ধজীবনের ঘটন1 বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন ৷ পার্থক্য এই-- 
ললিতবিস্তরের ঘটনা আরও বিস্তৃত ও বীভৎস । 

সুতরাং বলা যাইতে পারে-_- 

১. গোতম বুদ্ধের জীবনচরিতে যে বল! হইয়াছে, তিনি চারি দিন 
চারিটি দৃশ্য দেখিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন, ইহা গোতম বুদ্ধের 
জীবনের ঘটনাই নহে । এই ঘটনা গোতম-বণিত বিপশ্ট'র জীবনচরিত 
হইতে গৃহীত । বিপশ্তার ঘটনা গোতমে আরোপ করা হইযাছে। 

২. গৌতযের বিষয়ে যে বলা হয় তিনি এক রজনীতে নিদ্রাভিভূতা' 
নারীগণের অশোভন মৃতি দর্শন করিয়া! সংসারে বীতরাগ হুইয়াছিলেন, 
ইহাও গোতম-জীবনের ঘটনা নহে । এই ঘটনা যশ নামক একজন 
শরেষ্টিপুত্রের জীবনচরিত হইতে গৃহীত । যশের ঘটনাকে উত্তরকালে 
গোতমের ঘটন। বলিয়া বর্ণন| কর! হইয়াছে। 

এ-সমুদায় ঘটন1 গোতম-জীবনের ঘটনা নছে, কিন্তু ইহার মূলে এইটুকু 
সত্য যে, তিনি জরা ব্যাধি মৃত্যু শোকাদি এবং সংসারের নান। প্রকার 
বীভংস বূপ দর্শন এবং টিস্তন করিয়। সংসারে বীতরাগ হুইয়াছিলেন, এবং 
মোক্ষার্থী হইয়া প্রত্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন । গোতম বুদ্ধ নিজেও, 
এই কথাই বলিয়াছেন। 


গোতমের সাধন! ও সিদ্ধি 


গোতম ধন-এশ্বধের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভোগ- 
বিলাস তাহাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই । বাল্যকাল হইতেই 
তিনি ধর্মপিপাস্থ ছিলেন। যখন তিনি গাহস্থ্য অবস্থাতে ছিলেন 
তখনও তিনি অনেক সময়ে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন (যজ ঝিম, 
মহাসচ্চক)। সংসারে থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন-- এই 
সংসার অনিত্য, এবং ছুঃখ ও পাপে পূর্ণ। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন 
যে, পাপ-তাপের অতীত এক নিরাপদ্‌ অচ্যুত পরম অবস্থা আছে। 
তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন, এই অনিত্য ও ছুঃখময় জগতের অতীত 
হইতে হইবে এবং লেই নিত্য পরমাবস্থা লাভ করিতে হইবে । কিন্ত 
এই পরমপদ লা5 করিবার উপায় কি? ভোগবিলাসে ইহ! লাভ করা 
যায় না, ইন তিনি নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । গৃহত্যাগ 
করিলে হয়তে! এই অবস্থা লাভ হইতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি 
গৃহস্াশ্রম ত্যাগ করিলেন । 


আলাড় কালাম 


গৃহস্থাশ্রম তাাগ করি তিনি আলাড় কালাম নামক একজন সাধকের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আলাড় কালাম একজন পরম যোগী ছিলেন । 
তিনি ধ্যানে এমন গভীরভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন যে, সে-সময়ে 
তিনি বাহ্জগংকে অতিক্রম করিতেন । মহাপরিনিব্বান স্থুতে লিখিত 
আছে ষে, এক সময়ে পাচ শত শকট তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া 
গিয়াছিল, তবুও তিনি যোগবিচ্যুত হন নাই। তিনি ইহা বুঝিতেই 
পারেন নাই যে, শকট তাহার গার স্পর্শ করিয়া চলিয়া! গিয়াছিল। 
গোতম এই প্রকার সাধকের শি্বত্ব গ্রহণ করিয়া ধোগাভ্যাস করিতে 


১৬ বুদ্ধ-গ্রসঙ্গ 


লাগিলেন। যোগসাধনে কালাম যতদূর অগ্রপর হইয়াছিলেন, গোতম৪ 
ততদূর অগ্রসর হইলেন । 

এই সময়ে তীহার মনে হইল, এখানে এই যে ধর্মপাপন করিলাম, ইচা 
দ্বারা নির্ধেদ বৈরাগ্য নিবোধ উপশম অভিজ্ঞ! ও নির্বাণ লাভ কবা যায় 
না, ইহ1 কেবল আকিঞ্চন্ত-আয়তনের অবস্থ। | 

যে-অবস্থাতে কোনো বস্বর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় ন', সেই অবস্থার নাম 
আকিবন্য-আয়তন | এই অবস্থ! শৃন্তমঘ | পরে আমব। দেখিব যে, 
গোতম অন্রভব করিয়াছিলেন যে, ইহ! অপেক্ষা ও শ্রেঠতব অবস্থা আছে | 

আলাড কালামের সাধন-প্রণালীতে গোতম সন্থষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইতে 
পারেন নাই | 


রাম-পুত্র উদ্দক 

ইহার পবে তিলি রাম-পুত্র উদ্দক নামক একজন গুরুব শিষা গ্রভণ 
করিলেন । উদ্দকের যাহা-কিছু শিখাইবার ছিল, তাহা সমুদায়ই তিনি 
শিখিলেন। কিন্তু ইহাতেও গোতম পরিতৃপ্ত হইতে পাবিলেন না। 
তাহার মনে এই প্রকার চিন্তা হইল-_ 

আমি যে ধর্ম লাভ করিলাম, ইহাদ্বাবা নির্বেদ, বৈবাগা, নিবোধ, 
উপশম, অভিচ্ঞা, সন্বোধ এবং নিরাণ লাভ করা যায় না। এই অবস্থ! 
কেবল সংজ্ঞা ও অমংজ্ঞা-- এতহভয়েব অতাঁত অবস্থ।। 


উরুবেলা 


এইজগ্া তিনি উদ্কের আশ্রম পবিতাগ করিলেন । ইহার পরে 
তিনি মগধ দেশে উরুবেলা নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন । তাহার মনে 
হইল-_ এই স্থান কি রমণীয় । অরে শুভ্রসলিলা শ্রোতন্বতী প্রবাহিত 
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হইতেছে, এ স্থলে চিত্ত স্ভাবতঃই প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে । গ্র'মও 
সমিকটে, ভিক্ষার ও বিস্প হইবে না। এই স্থানই কুলপুত্রগণেব সাধনেৰ 
উপধুক্ত। 

এই স্থানেই তিনি কঠোর তপস্থায় প্রবত্ত হইলেন । যখন জিনি 
দেখিলেন এ প্রবাব তপনস্ায় সিছ্বিজাভেপ কোনো সস্তাবন। নাই, খন 
তিনি রুচ্ছ সাধন পরিত্যাগ কহ্লেন। হহার অগা গুণালী অব্ণ ছন 
কবিয়। সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । 


নির্জন-সাধন 


কুচ্চ মন পরিত্যাগ কবিবাব পব৪ গোতম নির্জনে সাধন কক্তেন। 
কিন্ত নিভ্ন-সাধন সহজ ব্যাপাব নহে । এক জময়ে ভাসসোণি নামক 
একজন লোক গোতম বুদ্ধকে এইরূপ বলিয়াছিলেন-_ 

“হে গোতম। অরণ্যে বাস, প্রাস্তবে অবস্থান অত্যন্ত ক্ঠবব, 
নিডনে কালাতিপাত 'অতি ছুধল ) একাকিত ছুঃখময়। যে-সমুদায় ভিশ্ুপ 
মন সমাধিতে মগ্র হয় ন।, বনে তাহাদিগেব প্রাণ উতক্ষিঞ্ধ হয়|” 

গেতিম বলিলেন 

“হে ব্রাঙ্গণ । ঠিক বলিয়া । যখন আমি বুদ্ধ লাভ করি নাই, ধখন 
কেবল বোধসব ছিলাম, তখন আমারও মনে এহ গকাব ভাব হইয়াছিল। 
ষে-সমুদায় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের কাফিক বাচনিক ও মানসিক কাধ পবিশুদ্ 
হয় নাই, যাহাদের জাবিক1 অপবিশ্তদ্ধ, মাহাব| লোভপপায়ণ, কাম্যবন্তুে 
যাহাদিগের তত্র অন্থবাগ, যাহারা হি*সাপশায়ণ € যাহাদিগেব সংকণ্প 
প্রদূষিত, যাহার। আলম্তপরায়ণ ও নিশ্ে্ট, যাহারা উদ্ধত ও অশাস্তচিত, 
যাহাদের প্রাণ অনিশ্চিত ও সন্দেপূর্ণ, যাছাবা আপনাকে গৌরবান্বিত ও 


১৮ বুদ্ধ গ্রুপঙ্গ 


অপরকে হীন করে, যাহারা ভীত ও স্তন্তিত, যাহারা লাভ সংকার ও 
প্রশংসা কামন] করে, যাহারা কুসীদ ও হীনবীর্ধ, যাহাদিগের শ্বৃতি বিভ্রান্ত 
ও যাহারা! অসম্প্রজ্ঞ, যাহারা অসমাহিত ও বিশ্রান্তচিত্ত, যাহারা দুশ্পরজ্ঞ ও 
মূর্থ, সেই-সমূদায় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের পক্ষে অরণ্যে অবস্থান ও প্রাস্তরে 
বাস ভয়ভৈরবপূর্ণ-- যেহেতু তাহাদিগের জীবন অপরিশুদ্ধ। কিন্ত 
আমার সমূদায় কার্য পরিশ্তদ্ধ ছিল, কাঁম-লোভ-অহংকারাদি বিদূরিত 
হইয়াছিল, মৈত্রীভাব দ্বারা আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছিল। ইহা আমি 
সমাক অনুভব করিয়া অরণ্যে বিহাব করিতাম এবং ইহাতে মামার হৃদয় 
আনন্দে পূর্ণ হইত ।৮-_ভয়ভেরব স্থত্ত। 


ভয়ভৈরব-পরাঁভব 

ইহাঁব পরে গোতম বলিয়াছিলেন, “একদিন আমার মনে হইল রাত্রিতে 
অষ্টমী, বাঁ চতুর্দশী বা পঞ্চদশী তিথিতে কোনে আবামের বনভূমিতে বা 
বৃক্ষপমীপবর্তী কোনো চৈত্যে গমন করিয়া সমুদায় রাত্রি বাস করিব | যদি 
লোমহর্ষণকারী ভয়ংকর স্থানে বাস করি তাহ! হইলে ভয় ও ভৈরব কি 
তাহা অন্ভব করিতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি এইবপ স্থানে 
গমন করিতাম। যদি মুগ বিচরণ করিত, পক্ষী যদি বৃক্ষশাখায় উপবেশন 
করিত এবং তজ্জন্য বৃক্ষ হইতে কাঠ নিপতিত হইত, কিংবা যদি বাযুপ্রবাহে 
শুফপত্র সবশালিত হইত-_ এই-সমূদায় শব্ধ শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইত, 
এই ভয়-ভৈরব আসিতেছে । তখন মনে করিতাম-- আমি কেন ভয়ের 
আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়! থাকিব? ষে-ভাবে ইহা আগমন করিবে, আমি 
সেই ভাবেই ইহাকে পরাভব করিব ; আমার যে-অবস্থাতে এই ভয়-ভৈরব 
উপস্থিত হইবে আমি সেই অবস্থাতে থাকিয়াই ইহাকে জয় করিব | 
যখন বিচরণ করিতাম, সেই সময়ে যদি ভয়-ভৈরব আগমন করিত তখন 
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আমি দণ্ডায়মান হইতাম না, বা উপবেশন করিতাঁম না, বা শয়ন করিতাম 
না, বিচবণ করিতে করিতেই সেই ভয়-উভৈববকে পবাভৃত করিতাম। 
যখন দণ্ডায়মান থাকিতাম, তখন যদ্দি ভয়-ভৈবব আসিয়া উপস্থিত হইত, 
তখন সেই অবস্থাতেই থাকিতাম, বিচবণ উপবেশন বা শয়ন করিতাম না । 
ভয়-ভৈববকে পরাভৃত কবিতাম । এইবপ যখন উপবিষ্ট থাকিতাম বা 
শয়ন করিতাম, তখন যদি ভয়-ভৈবব উপস্থিত হইত, আমি সেই-সেই 
অবস্থাতে থাকিয়াই ভয্-ভৈববকে পব'ভৃত কবিতাম 1৮-মঙ্ঘঝিম-নিকায়, 
ভয়-ভেববন্থুন্ত | 
ভয়কে অতিক্রম কবিবাব জনা অল্পলোকই সাধন! কবিয়া থাকেন । 
ইহা যে আবশ্যক, ইহাব যে উপকারিতা আছে, এ প্রকাব চিস্কা অল্ললোকেব 
প্রাণেই উদ্দিত হয়। এমন অনেক লোক আছেন, ধাহাব। ম্বভাবতঃই 
সাহসী। কিন্ত ইছাবাও সম্পূর্ণক্পে ভয়কে অতিক্রম করিতে পাবেন না। 
মনে কব, একজন সাহসী ব্যক্তি বনভমিতে বাজিকালে অঙ্গকাবে অবস্থিতি 
কবিতেছেন। হগা২ এক বিকট ভীষণ অশ্রতপূর্ব এ অস্বাভাবিক শব 
শ্রবণ কবিলেন। তখন কি ঠীহাব দেহমন অচঞ্চল ৪ নিবিকাব থাকিবে? 
মনস্তন্ববিং প্রাণতববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, পূর্বোক্ত ঘটনাতে সেই সাহসী 
ব্যক্তির প্রাণও অজ্ঞাতসাবে ভয়া্ত হইবে, তাহাব দেহমন কম্পিত ও 
বোমাঞ্চিত হইবে | ইহাই সাধারণ নিয়ম | 
এ প্রকাব হয় কেন? ইহার কারণ এই যে, মানব কেবল মানব নহে, 
মানব একাধাবে পশ্ত ও মানব । পশু চায় আত্মরক্ষা করিতে, ভয় সেই 
আত্মরক্ষার এক প্রধান উপায়। ভয় ন! থাকিলে পশুগণ জ্ীবনরক্ষার জন্য 
সংগ্রামও করিত না কিংবা পলায়নও কবিত নাঁ। মাশ্ুষ যে অনেক সময়ে 
রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়, তাহার মূলে প্রাণ-ভয়। ভয় একটি পাশব 
স্কার। চিন্তা আসিবার পূর্বেই মানুষ এই সংস্কার-গ্বারা চালিত হইয়া 


২ বদ্ধ-প্রসঙ্গ 


প্রাণরক্ষার জন্য ব্যন্ত হয়। মানুষ এ স্থলে পশু, সংস্কীরের অধীন। এই 
মানুষের স্বাধীনতা কোথায়, কোথায় তাহার স্বতন্ত্রত1 ? 

মহাতআা গোতম এই পশু-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধন 
করিয়াছিপেন এবং দেই সাধনায় সিদ্ধও হইয়াছিলেন। তিনি ভদ্ব- 
উৈব্বকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং দেহমনকে সম্পূর্ণরূপে আম্মবশে 
বাখিয়াছিলেন । এ-বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই : “আমি আরব্ধ-বীর্ধ ছিলাম, 
আমি কথনে। ভয়ে ভীত হইতাম না, আমার স্থৃতি সর্বদ] স্থ প্রতিষ্ঠিত 
থাকিত। কখনে| শপ্রতিঠ হইত না। দেহ প্রস্তব্ধ থাকিত, কখন ৪ 
চঞ্চল হইত ন|। চিত্ত সমাহিত ও একাগ্র থাকিত।৮মঙ্গঝিম» ভয়- 
ভেরব স্ুৃত্ত। 


দ্বেধা-বিতক্ক 


বুদ্ধত্ব লাভ কবিবার পূর্বে গোতম পাপ তাপ দৃব করিবাব জগ্ত কি ক 
উপায় অবলম্বন করিধাছিলেন, তাহ! তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
বর্ণন। করিয়াছেন ।-- 

কাম, ব্যাপাদ, হিংস। 


দ্বেধ।-বিতক্ক-স্ৃত্ে লিখিত আছে যে, গোতম এক সময়ে ভিক্ুগণকে 
সম্বোধন করিয়। এই প্রকার বলিয়াছিলেন-__ 

“হে ভিক্ষগণ! যখন আমি বুদ্ধত্ব লাভ করি নাই, যখন আমি কেবল 
বৌধিসব ছিলাম, তখন আমার মনে এইপ্রকার ভাব হইয়াছিল__ যখন 
আমার প্রাণে নান প্রকার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই-সমুদায় 
ভাবকে ছুই ভাগে বিভাগ করিনা! কেন? ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়। 
প্রত্োক ভাগকে বিচাঁব করিয়া দেখি ন। কেন? এই প্রকার স্থির করিয়া 
কাম, ব্যাপাদ (স৮অপবের অশ্তভ-কামনা, বিদ্দেষবুদ্ধি) ও হিংসা এই 
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কয়েকটি একদিকে রাখিতাম এবং নৈষ্কাম্য অব্যাপাদ ও অহিংসা এই 
কয়েকটিকে অপর দিকে রাখিতাম। তাহাব পবে আমি অপ্রমত্ত, সাধন- 
পরায়ণ ও সমাহিত হইয়া এই ভাবে বিচার ও বিতর্ক করিতাম-- এই 
কামবাসন। উৎপন্ন হইয়াছে, ইহ! নিজের অকল্যাণকর, ইহ! অপরের 
অকল্যাণকর এবং ইহা উভয়ের অকলাণকব | ইহ। প্রজ্ঞাকে নিরোধ 
করে, বিনাশ আনয়ন করে এবং নির্বাণলাভে বাধা প্রদান করে। এই 
প্রকাব চিন্ত! করিতে কবিতে কাম-বাসন। প্রাণ হইতে বিদূরিত হইত। 

“এইবপ ব্যাপাদ ও হিংস1 বিষয়ে চিন্ত! করিয়া বুঝিতাম যে, এই-সমুদদায় 
নিজেব কল্যাণ সাধন করে; অপবের অকলণাণ মাধন করে এবং সকলের 
অকল্যাণ সাধন কবে; এই-সমূদায় প্রজ্জাকে নিরোধ করে, বিনাশ আনয়ন 
করে এব নির্বাণলাভে বাণ। প্রদান করে । এই প্রকার চিন্ত! করিতে 
করিতে এ-সমুদায় প্রাণ হইতে বিদূরিত হইত । 

“অপরদিকে যখন নৈষ্ষামা ভাব উপস্থিত হইত তখন আমি ভাবিতাম, 
এই নৈষ্কাম্য ভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহ। নিজের পক্ষে কল্যাণকর, 
অপরের পক্ষে কল্যাণকর এপ" উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর । ইহ প্রজ্গ! 
বধিত করে, বিনাশ নিবারণ করে এবং নিধাণলাভে সাহাধা করে। 
আমি রাত্রিতে এই প্রকার চিস্ত। করিতান, দিবাভাগে এই প্রকার চিন্ত। 
করিতাম এবং দিবারাত্রি এই প্রকার চিন্ত। করিতাম । এইবরপ অব্যাপাদ 
ও অহিংসার বিষয়ে বিতর্ক-বিচার করিয়া বুঝিতাম, এ-সমুদায় নিজের 
কল্যাণ সাপন করে, অপরের কল্যাণ সাধন করে এবং উভয়ের কল্যাণ 
সাধন করে; এ-সমুদায় প্রচ্ঞ। বর্ধিত করে, বিনাশ নিবারণ করে, নির্বাণ 

ভ সাহাধ্য করে। রাতিতে দিবাভাগে এবং দিবারাক্ি এই প্রকার 
চিন্ত| করিতাম । 

“যে-যে বিষয়ে বহুক্ষণ চিন্ত। করা যায়, সেই-সেই বিষয়ের দিকেই 


২ বুদ্ধ- প্রসঙ্গ 


চিত্বের গতি হয়। নৈষ্কাম্যাদির বিষয় অনুক্ষণ চিন্তা করাতে কামাদি- 
বাসনা তিরোহিত হইয়াছিল এবং নৈষ্কাম্যাদি ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হইয়াছিল 
এবং এই সমুদায় ভাবেব দিকেই আমার মনের গতি হইয়াছিল ।”-_ 
মজ্ঝিম-নিকায়, দ্বেধা-বিতক স্ুত্ত | 
পঞ্চ-নিমিত্ত 

হন্দ (রাগ, কাম্যবস্ত,। ভোগে অনুরাগ), দ্বেষ ও মোহ নিবারণ 
করিবার জন্য গোতম পাঁচটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । এই পাঁচটি 
“নিমিত্ত” মজ্বিম-নিকায় গ্রন্থের বিতক-সম্থান স্থৃত্তে বিস্তৃত ভাবে বিবুত 
হইয়াছে । 


প্রথম উপাঘ 


যদি প্রাণে ছন্দ-দ্বেষ-মোহ মূলক পাপচিম্থা উপস্থিত হয়, তাহ] হইলে 
প্রাণে কুশলচিন্ত! আনয়ন করিতে হইবে । এ কুশল ভাব চিস্তা করিতে 
করিতেই পাপচিন্তা বিদুরিত হইবে। যেমন, মিশ্বী ক্ষুদ্র কীলক (খিল) 
দ্বারা বৃহৎ কীলককে বাহির করে, তেমনি কুশলচিন্তা দ্বারা পাপচিন্তাকে 
অপসারিত করা যায় । 
দ্বিতীয় উপায় 


ইহাতেও যদি পাপচিস্তা বিদূবিত না হয় তাহা হইলে এ পাপচিস্তার 
খ্বণিত ও বিষময় ফলের বিষয় ভাবিতে হইবে; এই প্রকার করিলে 
পাপচিন্ত। বিদুবিত হইবে । 
ধদি কোনো পুরুষ বা রমণীর কগে সর্প বা কুকুর বা মন্ুষ্যের মৃতদেহ 
হলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদিগের প্রাণে ঘ্বণা ও ন্যক্কার 
উপস্থিত হয়। তেমনি পাপের বীভৎস রূপের বিষয় চিস্তা করিলেও 
প্রাণে স্বণা ও ন্যক্কারের সঞ্চার হইবে । 


গোতযের সাধনা ও সিদ্ধি ২৩. 


রা 


তৃতীয় উপায় 


ইহাতেও যদি পাপভাব বিদূরিত না হয় তাহা হইলে মনকে পাপচিস্তা 
হইতে আকর্ষণ করিয়া বিষয়াস্তরে লইতে হইবে । 

যদি কেহ কোনো বস্ত দর্শন করিতে ইচ্ছা না করে তাহা হইলে সে 
চক্ষু নিমীলিত করে বা অপরদিকে দৃষ্টিপাত করে। তেমনি পাপচিস্তা 
উপস্থিত হইলে মনশ্চক্ষু নিমীলিত করিতে হইবে কিংবা অপরদিকে 
মনকে চালিত করিতে হইবে । 

চতুর্থ উপায় 

ইহাতেও যদি পাপচিন্তা বিদুরিত না হয় তাহা হইলে অভ্যাস-দ্বার] 
ক্রমশঃ মনকে পাপচিস্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে । এ বিষয়ে গোতম 
এই উপমা দিয়াছেন । মনে কর, এক ব্যক্তি রত গমন করিতেছে; সে 
মনে করিতে পারে-_ কেন আমি এত দ্রুত গমন করিতেছি, আমি তো! 
শনৈ: শনৈ: অগ্রসর হইতে পারি। তাহার পরে সে যখন ম্ৃছ্গতিতে 
অগ্রসর হইবে তখন সে মনে করিতে পারে-- কেন আমি এইভাবে অগ্রপর 
হইতেছি, আমি তো দণ্ডায়মান থাকিতে পারি । সে দণ্ডায়মান অবস্থায় 
ভাবিতে পারে-- আমি কেন দণ্ডায়মান রহিয়াছি, আমি তো উপবেশন 
করিতে পারি। সে উপবেশন করিয়া ভাবিতে পারে--- আমি কেন 
উপবেশন করিয়া রহিয়াছি, আমি তে। শয়ন করিতে পারি । এই বানি 
ষে-ভাবে ধাবমান অবস্থা হইতে শয়নাবস্থাতে উপস্থিত হইল, আমরাও 
তেমনি পাপচিস্তা-বিষয়ে ভোগের অবস্থা হইতে নিরাহারের অবস্থায় 


আগমন করিতে পারি । 
পঞ্চম উপায় 


ইহাতেও দি রাগ-ছ্বেষ-যোহ-সূলক চিন্ত| বিদূরিত না হয় তাহা হইলে 
দুঢতাবে দস্তে দস্ত সংলগ্ন করিয়া, তালুতে জিহবাকে সংশ্লিষ্ট করিয়! বলদ্ার। 


২৪ দ্ধ-প্রসঙ্গ 


চিত্তকে নিগ্রহ করিতে হইবে | এই প্রকার করিলে পাপচিন্ত| প্রাণ হইতে 
তিরোহিত হইবে, এবং চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হইবে ।--নজঝিম, ২০ 

গোতমও একসময়ে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি একসময়ে 
বলিয়াছিলেন, প্দন্তে দন্ত সংলগ্ন করিয়।, তালুতে জিহবা! সংশ্লি করিয়। 
এমন ভাবে বলের সহিত টিন্তকে নিগ্রহ করিতাম যে, আমার কক্ষ (বগল) 
হইতে ঘর্ম বিগলিত হইত 1৮ _মঙ্গঝিম, মহাসচ্চক সন্ত । 


গোতমের ধ্যান 


ক. গৃহত্যাগ করিবার পর গোতম এই প্রকার নানা উপায়ে 
পাপবাসনা দূর করিয়া চিত্তকে শাস্ত ও সমাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এই প্রকার প্রশান্তচিত্ত লইয1| তানি ধ্যানে মগ্ন হইতেন। আহার-নিদ্রা 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি বহুদিন এই অবস্থায় নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন। 
এবিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন__ 

“আমি দেহকে স্থির করিয়া বাক্য উচ্চারণ নাঁ করিয়। এক দিবারাত্রি, 
দুই দিবারাত্ি, তিন দিবারাজি, চারি দ্বারাত্তি, পাচ দিবারাত্রি, ছয় 
দিবারাত্রি, এবং সাত দিবারাত্রি' 'বাস করিতে পারি ।”_ মজ্বিয, ১৫ 

খ. তিনি কি প্রকার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়! থাকিতে পারিতেন 
তাহা মহাপরিনিব্বান স্তৃত্তে বণিত আছে। এক-সময়ে তিনি আত্ম! নগরে 
তুষাগারে ধ্যানে মগ্ন হইয়া ছিলেন । ধ্যানভঙ্গের পর বাহিরে আঙিয়া 
দেখেন, সে-স্থলে মহা জনতা । তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি এই 
ভাবে বর্ণন! করিয়াছেন__ 

“সেই সময়ে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানে এত 
জনতা কেন ? 

“সে বলিল, “কিছুক্ষণ পূর্বে প্রবলবেগে গল্গল্‌ করিয়া বৃষ্টি বধিত 


গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি ২ 


হইতেছিল, বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, অশনি নিপতিত হইতেছিল, ইহাতে 
এই তুষাগাবে ছুই কুষক-ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
ইহাদিগকে দেখিবাব জন্য আতুমা নগব হইতে বহুলোক সমাগত হইয়াছে । 
এইনন্যই এই মহা জনতা |? 

“তখন সেই বাক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “হে ভদন্ভ। আপনি 
কোথায় ছিলেন ” 

“আমি বলিলাম, “হে আযুক্মানা। আমি এই স্থলেই ছিলাম 1, 

“আপনি কি সমুদ্দায় দর্শন কবেন নাই ? 

“ হে আযুশ্মান। আমি এ-সনুদায় দর্শন কবি নাই । 

“হে ভ্দম্ত। আপনি কি সুপ্ত ছিলেন ?, 

“ হে আযুক্মান! আমি স্বপ্ন ছিলাম না1।? 

“ “হে ভদম্ত! ন্মাপনার কি সংজ্ঞ। ছিল ?? 

“ “হে আমুদ্মান্‌! আমাৰ সংজ্ঞা ছিল।, 

“ তাহ। হইলে হে ভদস্ত ! আপনি সংজ্ঞাবান ও জাগ্রত ছিলেন, আর 
তখন প্রবলবেগে গল্গল্‌ করিয়া বৃষ্ট নিপতিত হইতেছিল, বিছ্বাৎ 
চমকিতেছিল, অশনি নিপতিত হইতেছিল, ছুই কুষক-ভ্রাতা ও চারিটি 
বলীবর্দ বিন হইয়াছিল-_- আপনি এ-সমুদায় দেখেন৪ নাই, শুনেনও 
নাই 1; 

“হে আমুদ্ান্‌! ঠিক তাহাই । 

_মৃহাপবিনিব্বান স্থান, ৪1৩০-৩২ 
এই ঘটন! হইতে বুঝা যাইতেছে, গোতম কি ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন 
হইয়া! থাকিতে পারিতেন। 

গ. মনের উপব গোতমের এতই ক্ষমত! ছিল যে, তিনি ইচ্ামাত্রঠ 
ধ্যানে মগ্ন হইতে পারিতেন । তিনি নিজেই বলিয়াছেন-- 


২৬ ু্ধ-প্রসঙ্গ 


“আমার যখনই ইচ্ছা হইত তখনই আমি" প্রথম ধ্যানে, -দিতীক্ষ 
ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে, “চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিহার করিতাম ।” 
__সংযুত্ত-নিকায়, কম্সপসংযুত্ত ৯ 


আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ 
ক. আবিষ্ষার 

সর্বপ্রকার আশ্রব (সব্বাসব) বিনাশ করিয়া, চিত্তকে শাস্ত ও সমাহত 
করিয়া গোতম ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এই অবস্থায় তাহার নিকট সত্য 
প্রকাশিত হইয়াছিল, সমুদয় সন্দেহ বিদুরিত হইয়াছিল এবং নির্বাণলীভেব 
পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পথ আবিষ্কারের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন-_ 

“আমি চক্ষুলাভ করিয়াছি, আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি, প্রজ্ঞালাভ 
করিয়াছি, বিগ্ভালাভ ও আলোকলাডভ করিয়াছি।”-_ সংযুত্তনিকায়, 
১২1৬৩৫১০১১৮ | 

তিনি যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহ! অপরোক্ষ প্রতাক্ষ ও 
সাক্ষাৎ জ্ঞান। তিনি ইহাকে প্রজ্ঞা, বিগ্যা ও আলোক নাম দিষাছেন। 
এ-সমুদায়ের অর্থ এই যে, তিনি যুক্তি-তর্ক দ্বারা এই পথ উদ্ভাবন করেন 
নাই, এ পথ ম্বকপোলকল্পিত পথ নহে । ইহাতে কেহ-কেহ মনে করিতে 
পারেন, তবে বুঝি গোতমের ধর্ম কেবল বিশ্বাসের ধর্ম, এ-ধর্সে বুঝি যুক্তি- 
তর্কের স্থান নাই। কিন্তু এ প্রকার বিশ্বাস ভিত্তিবিহীন। গোতম 
শিশ্তগণকে উপদেশ দিবার সময় ভূয়োভয়ঃ যুক্তি-তর্কের অবতারণা 
করিতেন ; যুক্তি-তর্কদ্বার বুঝাইতেন যে, তাহার প্রদশিত ধর্ম উপকারী 
উপযোগী যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয়) এবং শিষ্তগণকে এই পন্থা অবলম্বন 
করিবার জন্ত উপদেশ দিতেন ।-- ব্রহ্মজাল সুত, ১। 

কিন্ত এমন অনেক তত্ব আছে, যাহা তর্কগম্য নহে (অতক্কাবচার, 
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দীঘ, ১২৮ মজ্ঞ, ৭২3 সংযুত্ত, ৬১ বিনয়, ১1৫1৩)। এ-সমুদায় 
সাক্ষাং ও অপরোক্ষভাবে অনুভব করিবার বিষয় । নির্বাণ-ধর্মের অনেক 
তবই এই প্রকাব ; বুদ্ধ দিবা আলোকে, দিব্য চক্ষুবারা এই-সমুদায় সত্য 
দর্শন করিয়াছিলেন, বুদ্ধ অনেক স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন । 


থ. প্রাচীন পথ 


বুদ্ধ যে-পথ দেখাইয়াছেন তাহা জগতের পক্ষে নৃতন। কিন্তু গোতম 
বলিয়াছেন ঘষে, ইহ| পুরাতন পথ; প্রাচীন কালের বুদ্ধগণ এই পথই 
অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই প্রাচীন পথই নৃতন আবিষষার 
করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি এই উপমা দিয়াছেন-_ 

“মনে কব, এক বাক্তি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুরাতন মার্গ, 
প্রাচীন পথ দেখিতে পাইল । প্রাচীন কালে এই পথে মন্ুস্তগণ যাতায়াত 
কবিত | তখনই সেই ব্যক্তি সেই পথ অবলম্বন করিয়। গমন করিতে 
লাগিল। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে, এক পুরাতন নগর, এক 
পুরাতন রাজধানী রহিয়াছে ; প্রাচীন কালে বহু মানব এই স্থলে বাস 
করিত। এই নগর আরাম, উপবন ও পুষ্ষরিণী -সংঘুক্ত এবং প্রাচীর দ্বার 
বেষ্টিত। তখন সেই ব্যক্তি রাঙ্গা বা রাজ্জমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়| 
সমুদার ঘটন] বর্ণনা করিল। তখন রাঙ্গ! এবং রাজমন্ত্রী সেই নগরকে 
উদ্ধার করিলেন এবং কালে সেই নগর বহুজ্জনাকীর্ণ সমদ্দিযুক্ত, বদ্ধিষুঃ এ 
বিপুলতা-প্রাণ্ত হইল ।” 

এই দৃষ্টান্ত দরিয়া গোতম বলিলেন-_ 

"আমিও এই প্রকার এক পুরাতন পথ, পুরাতন মার্গ আবিষ্কার 
করিয়াছি । প্রাচীন কালের সম্যক্‌ সন্ুদ্ষগণ এই পথে বিচরণ করিতেন 1৮-- 
সংযূত্ত-নিকায়, ১২৬৫1১৯-২১। 


৩ 
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ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন-_- 

“আমিও এই পথ অবলম্বন করিয়! অগ্রসর হইয়াছি।” ১২।৬৫।২২। 

গোতম এই পথকে প্রাচীন পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে এই পথ নৃতন। গোতম বিশ্বাস করিতেন, তীহার পূর্বেও 
অনেক বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাব। নিশ্চয়ই এই পথ অনুসরণ 
করিয়! বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 


গ. কোন্‌ পথ ূ 
বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরই গোতম পঞ্চবর্গাঁয় ভিক্ষগণকে এই পথের 
বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। সে উপদেশ এই-_ 

“ছে ভিক্ষুগণ! পরিক্রাজকগণ ছুই অন্ত পরিত্যাগ করিবে । সেই 
ছুই অন্ত কি? প্রথম, হীন গ্রামা ইতর-জন-ভোগ্য অনাধ, অনর্থ-সংযুক্ত 
কামা বস্তর উপভোগ । দ্বিতীয়, ছুঃখময় অনার্য, অনর্থ-সংযুক্ত 
দেহ-নিরধাতন । এই ছুই অন্ত অতিক্রম করিয়া তথাগত মধ্যম পথ 
আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ 
প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞ। সন্বোধ ও নির্বাণ লাভ করা যায়। হে ভিক্ষুগণ! 
তথাগত যে মধ্যম পথ আবিষ্কাব করিয়াছেন, তাহা কোন্‌ পথ? ইহা এই 
আধ অষ্টার্গিক মার্গ--১. সম্যক্‌ দৃষ্টি, ২. সম্যক্‌ সঙন্বল্প, ৩. সম্যক বাক্‌, 
৪. সম্যক্‌ কর্মীস্ত, ৫. সম্যক আজীব, ৬. সম্যক্‌ ব্যায়াম, ৭. সম্যক স্থৃতি 
এবং ৮. সম্যক সমাধি | 

হে ভিক্ষগণ! তথাগত এই মধ্যম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন ; এই 
পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা সম্বোধ ও 
নির্বাণ লাভ করা যায়।”__সংযুত্ত, ৫৬।১১।১-৪ ; বিনয়, মহাবগ্গ, 
১৬১৭১১৮। 
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গোতমের ব্যাখ্য। 
দীঘ-নিকাফেব অন্তর্গত মহাসতি পট্‌ঠান স্ত্তস্থে এবং মজঝিম-নিকায়ের 
অন্তর্গত সতি পট্গন সবক মঝিম-নিকায়েব সচ্চবিভঙ্গ স্ুত্তে গোতম এই 
অষ্টাঙ্গ মার্গেব ব্যাখ1 দিয়াছেন | নিম্নে এই ব্যাখ্য। উদ্ধত হইল-_ 
১, সম্যই দৃষ্টি 
দুঃখ কি, দুঃখেব উত্প্তি কি-প্রকাবে হয়, ছুঃখেব নিরোধ কি, এবং 
কি-প্রকাবে ছুঃখেব নিবোধ হয-_ এই-সমুদায় জ্ঞানের নাম্‌ সম্যক দৃষ্টি | 
২. সম্যক স'কল্প 
নৈষ্কাম্য, আবদ্ধেষ এবং অহিংস এই-সমুদায় বিষয়ে সঙ্কল্পের নাম 
সম্যক সংকল্প । 
৩. সম্যক্‌ বাৰ্‌ 
অসত্য বাকা, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য, অসার প্রলাপ-বাক্য এই- 
সমুদয় হইতে বিবত হওয়াব নাম সম্যক বাক । 
৪. সমাব্‌ কমা 
প্রাণ বিনাশ ন-করা, অদন্তবস্ত গ্রহণ না-কব।, কাম ভোগ হইতে 
বিরত থাক1- এই-সমুদায় সম্যক্‌ কর্মাস্। 
৫. সমাব্‌ আজীব 
অন্যায় উপায়ে জীবিক1 উপাঞ্জন না করিয়। শ্তায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকা 
উপার্জনের নাম-_ সগ্যক্‌ আজীব । 
৬, সম্যঃ বায়াম 
ব্যায়াম" অর্থে চেষ্টা, বা শ্রম 17১ যাহাতে প্রাণে পাপ ও 
অকুশল ভাবের উদয় না হইতে পারে, ২. প্রাণে যে-সমুদায় পাপ ও 
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অকুশল ভাবের উদয় হইয়াছে, যাহাতে সেই-সমুদায় বিদূরিত হইতে পাবে; 
৩. যে-সমুদ্বায় কুশল ধর্ম প্রাণে উদ্দিত হয় নাই, যাহাতে সেই-সমুদ্রায় 
উদিত হইতে পারে, ৪. যে-সমুদায় কুশল ধর্মপ্রাণে উদিত হইয়াছে, 
যাহাতে সেই-সমুদায় স্থায়ী হইতে পারে, বৈপুল্য ও পূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে__ এই-সমুদীয় বিষয়ে চেষ্টার নাম সম্যক ব্যায়াম । 


৭, সম্যক স্মৃতি 


সর্ববিষয়ে স্মৃতিকে জাগ্রত রাখাব নামই সম্যক শ্বতি। কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে স্বৃতি জাগ্রত বাখিতে হইবে, গোতম তাহা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা! 
কবিয়াছেন। যে-যে বিষযে তিনি স্থৃতিমান্‌ হইতে বলিয়াছেন তাহা 
এই 

ক. দেহমূলক সমুদায় ঘটনা যেমন, ভ্রমণ উপবেশন শয়ন অশন 
বাকৃ-উচ্চারণ ইত্যাদি | 

খ. স্ুখ-ছুঃখ-মূলক সমুদ্ায় অবস্থা । 

গ. চিত্ত-বিষয়ক সমুদায় অবস্থাঁ_ যেমন, রাগ দ্বেষ মোহ । 

ঘ. (১) পঞ্চনীববণ (কাম, ব্যাপাদস্ত্যানমিদ্ধ অর্থাৎ দেহ-মনের 
জাড্যদৌষ, ওদ্ধত্য-কৌকুত্য, অর্থাৎ উদ্ধত ভাব ও কুকর্ম-পরায়ণতা, এবং 
বিচিকিৎসা); (২) ৰকপ বেদন। সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্বন্ধ ; 
(৩) চক্ষু শ্রোত্র ভ্রাণ জিহবা কায় ও মন এই ছয়টি আযতন ; (৪) স্মৃতি, 
ধর্মাুসন্ধান বীর্ধ প্রীতি প্রশাস্তভাব সমাধি উপেক্ষা এই সপ্ত বোধাঙ্গ 
এবং (৫) দুঃখ, ছুঃখের উৎপত্তি, ছুঃখেব নিরোধ এবং ছুঃখ-নিরোধের 
উপায় । 

এই-সমুদায় বিষয়ে সর্বদা স্থৃতিমান্‌ থাকাই সমাক্‌ স্থৃতি | 


গোতমের সাধনা ও সিদ্ছি ৩১ 


৮, সমাক সমাধি 


চাঁবিটি ধ্যানকে সম্যক সমাধি বলা হইয়্াছে। গোতম যে-ভাবে 
ধ্যানে মগ্ন হইতেন, তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত কবিম্বাছেন।-- 
ক। প্রথম ধ্যান 
গোতম বলিয়াছেন-__ 
আমি কাম-ত্যাগ কবিয়া অকুশল-ধর্ম ত্যাগ কবিয়া বিতর্কপূর্ণ 
বিচাবপূর্ণ বিবেকজ (-নির্জনতা-মূলক , অসঙ্গ-জনিত) এবং প্রীতি- 
স্থখপূর্ণ প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হইতাম। 
থ॥ দ্বিতীয় ধ্যান 


তাহাব পবে বিতর্ক ও বিচাব অতিক্রম কবিয়া, অধ্যাত্ম সম্প্রসাদ লাভ 
কবিয়া, চিত্তের একাগ্রত। সংসাধন কবিয়া, বিতর্কবিহীন, বিচাববিহীন 
সমাধিজ, প্রীতিস্ধপৃ্ণ দ্বিতীয় ধ্যানে বিহাব কবিতাম। 
গ॥ তৃতীয় ধ্যান 
তাহাব পবে প্রীতির অতীত হইয়!, উপেক্ষাঁভাব লাভ করিয়া 
স্মৃতিমান্‌ ও সম্প্রজ্ঞ হইয়| তৃতীয় ধ্যানে বিহাব করিতাম। আর্ধগণ 
এই অবস্থাব বিষয়ে বলিয়! থাকেন--“ধাহাবা স্থৃতিমান্‌ ও সম্প্রজ্ঞ তাহাব। 
স্থথ-বিহাবী ।” 
ঘ॥ চতুর্থ ধ্যান 
ইহার পবে স্থখের অতীত হুইয়। ছুঃখেব অতীত হইয়া (সৌমনস 
ও দৌর্সনশ্) অতিক্রম করিয়া, ছুংখ-বহিত, স্থখ-রহিত, এবং উপেক্ষা 
ও স্ৃতিদ্বারা পবিশ্ুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে বিহার করিতাম | মজঝিম, ভয়- 
ভেরব স্থত্র, ছ্বেধা-বিতক্কম্থত্র , অঙুত্তব-নিকায়, মহাবগ্গ, ৩৬৩1৫ ইত্যাদি 
এই চারিটি ধ্যানের নাম সম্যক সমাধি | 


৩২ বুদ্ধ-প্রসঙ্গ 


অনুকুল উপায় 

সমাধি অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ সোপান। এই সোপানে অধিরোহণ 
করিতে হুইলে প্রথম সাতটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। এই সাতটি 
উপাস্ন সমাধির সহায়; অর্থ বুঝাইবার জগ্ত এ-সমুদায়কে “সণু-সমাধি- 
পরিকৃখার” (সপ্চ-সমধি-পরিষফ্ার) বলা হইয়াছে ।__দীঘ, ১৮১২৭, 
মজ্ঝিম, ১১৭। 

বহুস্থলে বল। হইয়াছে যে, ধ্যানে মগ্ন হইতে হইলে পঞ্চনীবরণ, 
বিদূরিত করিতে হয় (দীঘ, ২1৭৪, ২৫১৭) মঙ্ঝিম ৫১১৬০১৭৬ ইত্যাদি)। 
পর্চনীবরণাদি ক্ষীণ না হইলে ধ্যান সম্ভব হয় ন।, আবার ধ্যান সাধন না 
করিলেও এ-সনুদ্ায় নিমূল হজ্জ না । প্রথমে হিৎসা-বিদ্বেযাদি ক্ষীণ করিয়। 
ধ্যানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহার পরে ধ্যান-সাধনেব সঙ্গে-সঙ্গে এ-সমুদায় 
ক্ষীণতর হইবে এবং সবশেষে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । 


পথ ও লক্ষ্য 


কেহ কেহ মনে করেন ধ্যানই যেন উদ্দেশ্য ; কিন্ক তাহা নহে, ধ্যান 
লক্ষ্য নহে; ধ্যান একটি পথ। ইহার লক্ষ্য “একান্ত নির্বেদ, বৈরাগা, 
নিরোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধ, এবং নির্বাণ” ( দীঘ, ২৯।২৪ )। এই- 
সমূদায় লাভই ধ্যানের উদ্দেশ্য | 


ধ্যান ও উদ্যমশীলতা 


অনেকে মনে করেন, ধ্যানের সময়ে অন্তরে কোনোপ্রকার উদ্যম 
থাকে না। কিন্তু এ-বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ । বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, চতুর্থ 
ধ্যানে চিত্ত সমাহিত হয়, পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ হয়, নির্দোষ ও নিষ্পাপ হয়, 
মুদুতা (অর্থাৎ কোমলতা) প্রাপ্ত হয়, কর্মণ্য (কন্মনীয়) হয়, স্থির ও 


গোতমের সাধন। ও সিদ্ধি ৩৩ 


অবিচলিত অবস্থা প্রাণ্ড হয়।-_দীঘ, ২৮৩) মজবঝিম ৪7 অঙ্ুত্তর, 
৫1৭৫1১২) ৫1৭৬।১২ ইত্যাদি। 

চিত্ত এ-সময়ে নিশ্চে্ট থাকে না, কর্মণ্যই থাকে । চতুর্থ ধ্যানের 
পরও চিত্ত আরও উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করে। 


অরূপ ধ্যান 


বৌদ্ধ-গ্রস্থে সচরাচর চারিটি ধ্যানেব কথা বল! হয়, কিন্তু ইহা 
অপেক্ষা পাঁচটি উচ্চতর অবস্থা আছে; এ-সমুদ্ায়কেও কোনে।-কোনে। 
স্থলে ধ্যান বল! হইয়াছে 1-- 
পঞ্চম ধ্যান 
প্রথম চাবিটি প্যান কপ-মুলক , কিন্ত শের চারিটি ধ্যান অন্ধপ ধ্যান। 
পঞ্চন ধ্যানে সাধক বপ-মূলক সনুদায় জ্ঞান, ইন্দ্িয়ের সমুায় বিষয়, 
এবং নানাত্র বৌধ-_ এ-সনুদায়ই অতিক্রম করেন। কেবল এই জ্ঞান 
প্রকাশিত হব যে, “আকাশ অনন্ত" এবং তখন সাধক আকাশের দিকে 
অনস্ক আঘতনে বিহাব কবেন । 
ঘট ধ্যান 
এই ধ্য'নে সাধক “আকাশের অনন্ত আয়তন" এ-জ্সান৪ অতিক্রম 
করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হঘ বে, “বিজ্ঞান অনস্ত” এবং তখন 
তিনি বিজ্ঞানের অনস্থ আয়তনে বিহার করেন । 
সপ্তম ধ্যান 
এই অবস্থার সাধক “বিজ্ঞানের অনস্য আরতন” এ-জ্ঞান 'মতিক্রম 
করেন । কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে, “কিছুই নাই” এবং তখন তিনি 
আকিঞ্চন্যের ( অর্থাৎ 'কিছুই নাই” ইহার ) অনন্ত আম্ুতনে বিহার করেন ) 


৩৪ বুদ্ধ-প্রসঙ্গ 
অষ্টুন ধ্যান 


এই অবস্থায় সাধক “আকিঞ্চন্তের অনস্ত আয়তন” এ-জ্জানও অতিক্রম 

করেন। তখন কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে, সংজ্ঞ! (010০০7061০2) 

এবং অসংস্ঞ। কিছুই নাই এবং তখন তিনি “সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞা কিছুই 
নাই” ইহার অনস্ত আয়তনে বিহার করেন। 
নবম ধ্যান 


অষ্টম ধ্যানে যে আয়তনের কথা বল! হইল-- তাহার বিষয়ে এই বলা 
যায় যে, “ইহ সংজ্ঞা'ও নয়-- অসংজ্ঞাও নয়” | নবম ধ্যানে সাধক 
এ জ্ঞানও অতিক্রম করেন। তখন তিনি এমন অবস্থাতে বিহার করেন 
যে অবস্থাতে বেদনা (55052009) বা সংজ্ঞা (0:০০১6০7) 
কিছুই থাকে না। প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। 
এই সাধকের বিষয়ে গোতম আরও বলিয়াছেন-_ 

“তিনি নিশ্িম্তভাবে গমন করেন, নিশ্চিন্তভাবে দণ্ডায়মান হন, 
নিশ্চিন্তভাবে উপবেশন করেন এবং নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করেন ।” 

গোতম আলাড় কালামের নিকট সপ্তম ধ্যান এবং রামপুত্র উদ্দকের 
নিকট অষ্টম ধ্যান শিক্ষ/ করিয়াছিলেন । নবম ধ্যান কাহারও নিকট 
শিক্ষা করেন নাই, নিজেই সাধন-বলে এই অবস্থায় প্রবেশ করিতেন । 
__মজ্ঝিম-নিকায়, অরিয়-পরিয়েসন-স্বত্ত | 


মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা 


মিত্রের প্রতি যে ভাব সেই ভাবের নাম মৈত্রী; বতমান যুগে আমরা 
€প্রম ভালোবাসা (1০৪), ইত্যাদি শব দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকি। প্রাণের যে অবস্থায় অপরের ছুঃখে দুঃখ উপস্থিত হয়, অপরের 
দুঃখ ও অহিত দূর করিবার বাসনা হয়, সেই অবস্থার নাম করুণা । 


গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি ৩৫ 


প্রাণের যে অবস্থায় অপরের স্থুখে সখ উপস্থিত হয়, সেই অবস্থার নাম 
মুদিতা। এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়! যখন মাচুষ দুঃখে অন্ুপ্িগ্রমনা 
এবং স্থখে বিগতম্পৃহ হয় এবং নিত্যই শান্তভাবে অবস্থিতি করে, সেই 
অবস্থাকে উপেক্ষা বলা হয়। 

মৈত্রী-ভাবনা, করুণী-ভাবনা, মুদিতাঁভাবনা ও উপেক্ষা-ভাবনা_ 
বৌদ্ধধর্মের এক বিশেষ সাধনা । বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু স্থলে এই বিষয়ে 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

গোতম নিজেও এই প্রকার সাধন করিতেন । এক স্থলে এইপ্রকার 
বলিয়াছেন-_ 

“আমি তৃণপত্রা্দি সংগ্রহ করিয়া তাহাব উপবে যোগাসনে উপবেশন 
করিতাম এবং দেহকে খজুভাবে স্থাপন করিয়া মনকে স্থির করিতাম |" * 
তাহার পব মেত্রীপরিপূর্ণ চিত্রদ্বারা জগতের একদিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়া 
বিহার করিতাম; এইৰপ দ্বিতীয় দিক্‌, তৃতীয় দিক্‌ ও চতুর্থ দিক্‌ ব্যাপ্ত 
করিয়া বিহীর করিতাম | উর্ধব; অধঃ, তির্ধক, এব সর্বত্র, সবস্থানে, 
সর্বলোকে, আমি বিপুল, মহত্বপ্রাপ্ত, অপরিমেয়, অবৈর ও হিংসাবিহীন 
এবং মৈতরীপরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতাম ।”-- অগ্ুত্তর- 
নিকায়, মহাবগ্গ, ৩৬৩৬ | 

ইহার পরে ঠিক এই ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, তিনি পৃর্বোস্তপ্রকারে 
করুণা, মুদিতা ও মৈত্রী দ্বার! সর্বজগত ব্যাঞ্ধ করিয়া বিহার করিতেন। 

এ বিষয়ে তিনি রাহুলকে এই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন-- 

“হে রাহুল! মৈত্রী-ভাবনা সাধন করিবে, মৈত্রী-ভাবনায় বিদ্বেষ-বুদ্ছি 
(ব্যাপাদ) বিদূরিত হইবে। হে রাহুল! ককুণাঁভাবন। সাধন 
করিবে; করুণা-ভাবনা দ্বারা হিংসাবুদ্ধি বিদুরিত হইবে । হে রাহুল! 
মুদিতা-ভাবনা সাধন করিবে, মুদিতা-ভাবনা দ্বারা 'অ-রতি'-ভাব বিদূরিত 
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হইবে । হে রাহুল! উপেক্ষা-ভাবনা সাধন কবিবে, উপেক্ষা-ভাবনা 
স্থার “রাগ” (অর্থা২ আসক্তি, কাম) বিনষ্ট হইবে ।” -মজবিম, 
৬২, মহারাহুলোবাদ স্থৃন্ত। 

মৈত্র্যাদি-ভাবন। দ্বাব! যে বিদ্বেমাদি ভাব অপগত হয় তাহ অন্যান্য 
স্থলেও বণিত হইয়াছে ।-_ দীঘ-নিকায়, সঙ্গীতি সুত্তন্ত, ২২1১৭ | 


সম্যক সমাধি ও ব্রন্মবিহাব 


সম্যক সমাধি ও ত্রদ্মবিহাব উভয়ই সাধনে পথ। কিন্ত প্রণালীতে 
পার্থক্য আছে। মজ ঝিম-নিকায়েব অন্তর্গত মহ|-বেদন্ স্ুন্তে এই বিষয় 
ব্যাখ্যাত হইগাছে। সম্যক সনার্ধিতে চিত্তেব যে বিমুক্ধি হয, তাহাব 
নাম অনিমিত্ত চিন্ত-বিমুক্তি, আকিধন্য চিন্ত-বিঘুর্সি এব” শৃন্ততা চিও- 
বিমুক্তি। সমাধিব উচ্চ অবস্থায় কোনো বাহাবস্তু চিন্তা বিষদ্ হয় ন।, 
এই জগ্য ইহ| অনিমিত্ত (শিষিত্তবিহীন)। তখন অন্তবে এই চিন্ত! উপস্থিত 
হয় “কিছু নাই” “কিছু নাই” , এই জন্য ইহার নাম আকিঞ্চশ্য (কিছু নাই-- 
এই ভাব)। তখন আমিত্ব-জ্ঞান ও মমত-বোধ বিনূবিত হয়, এইজন্য 
ইহাব নাম শৃন্তত1। কিন্ত ব্রদ্ধবিহাবে চিত্তে যে বিমুক্তি, তাহাতে 
চিত্তে প্রসাবত। বর্ধিত হয়, তাহ! অলীম, ও অগ্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ বা 
পবিমীণবহিত | এইজন্য ইহাব নাম দেওয়া হইযাঁছে অপ্রমাণ চিন্ত-বিমুক্তি । 

প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও এতছুভয়েরই লক্ষ্য ও ফল একই । 
সম্যক সমাধি ও ব্রক্ষবিহাব উভয় সাধনেই বাগ দ্বেষ মোহ বিদুবিত 
হয়, উভয়ই অহৃত্বপ্রাপ্তিব ও নির্বাণলাভেব উপায়।_-মজবঝিম, ৪৩ 
মহাবেদল স্ত্ত। 

উভয় পথই ধ্যানে পথ, উভয়ই গোতমের অহ্থমোদিত এবং উভয় 
পথেই গোতম সাধন। করিয়াছিলেন। এই সাধনার ফল বৃদ্ধত্ব লাভ। 


নির্বাণতত্ব 


আত্মতত্বেব সহিত নির্বাণতব্বেব সম্বন্ধ অতি ঘনিচি। আত্মতত্ব না 
জানিলে নির্বাণতত্ব হৃদয়ঙ্গম কবা সহজ হয় না। এইজন্য আলোচনার 
প্রারস্তেই বুদ্ধেব আত্মতব-বিষয়ক মৌলিক কথাটি ম্মবণ কবা আবশ্তক। 

গোতমেব আত্মবাদ 9 অনাম্ববাদ আলোচনা কবিয়া আমরা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি যাহা বিশ্বাস কবিতেন তাহ। 
(আমাদেব ভাষায়) আত্মবাদই । তিনি ব্যাবহারিক সত্তা ও পাবমাথিক 
সত্তা এতদু ভয়েব মধ্য পার্থক্য কবিয়াছেন। আম্মাব ব্যাবহাবিক সন্ত 
কি? না, এই পাখিব জীবন, রূপ শব গন্ধ রস স্পশ -মূলক এই জীবন, 
দেহ বেদন। সংজ্ঞাদি দ্রারা গঠিত, রাগ ছ্ধেষ মোহ -ময় তৃষ্ণাকুল এবং অশ্রু 
পরিপূর্ণ এই জীবন। বেদান্থেব ভাষার উপাধিমূলক জীবনই আম্মার 
বাবহাবিক 'অবস্থ।। পাবমাথিক অবস্থ।কি? না, দেশকালেব অতীত, 
দেহবেদনা-সণজ্ঞাদি পঞ্চদ্দ্দেব অত"ত অবস্থাই আত্মার পাবমাথিক বপ। 
বেদান্তেব ভাষার নিরুপার্ধি অবস্থাহ আগ্রা পাবমাথিক ব্ূপ | 


নিবাণ কি 


এখন সহজেই বলা বাইতে পাবে নির্বাণ কি । নির্বাণ অর্থ সংসার- 
অবস্থার নিবাণ, ব্যাবহাবিক সন্তাব নিবাণ, উপাপির নির্বাণ । এ স্বলে বল! 
আবশ্বক যে, উপাধির নির্বাণ এবং নিকপাধি অবস্থ। লাভ একই কথা । 
একেব আত্যন্তিক নিবাণ হইলেই অপরের স্বভাবতঃই প্রকাশ হইয়া থাকে । 
ব্যাবহাবিক সত্তাব বিনাশ যাহা, পারমাথিক সত্তার প্রকাশ? তাহাই । 
স্থতরাঁং নির্বাণের দুই দিক : এক, বিনাশের দিক ১ অপর, প্রকাশের 
দিক | ব্যাবহারিক সত্তাকে বিনষ্ট কবিয়া যে পাবমাথিক রূপকে উৎপন্ন 
করিতে হইবে, তাহা নহে । পারমাথিক রূপের উৎপন্তি নাই । ব্যাবহারিক 
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সত্তাকে নিল কর; তখন একমাত্র পারমাথিক সত্তাই প্রকাশিত থাকিবে । 
ইহাই নিত্যাবস্থা, ইহাই পরমাবস্থা, ইহাকে নির্বাণ বলা হ্ইয়াছে। 


নিধাণের উপম। 


বুদ্ধ অনেক সময়ে উপমা দ্বার] নির্বাণতব বুঝাইতেন | কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
এই-_ 

ক॥ স্থত্তনিপাতে (২৩৫) বল! হইয়াছে 

“নিব্বস্তি ধীর] যথায়াং পদীপঃ” 

অর্থাৎ এই প্রদীপ যেমন (নির্বাপিত হয়, তেমনি), ধীরগণ নির্বাপিত হয়েন। 

খ॥ কয়েকটি স্থলে বিমুক্ত পুরুষের মৃত্যুবিষয়ে এইরূপ উপমা দেওয়া 
হইয়াছে-_ 

“পজ্জোতশ্ত এব নিব্বানৎ 1৮__দীঘ-নিকায়,। ২।১৫৭ পৃঃ (মহাপরিনিঃ 
৬1১০); সংযুতনিঃ ১১৫৯7 অ্গুত্তর ৪।৩ পৃঃ । 

মুক্ত পুরুষের মৃত্যু কি প্রকার? না, “যেমন প্রদীপের নির্বাণ ।” 

এই ধৃষ্টাস্তে যাই! বল! হইয়াছে তাহার অর্থ এই-_ 

নির্বাণপ্রাঞ্ধ পুরুষের ব্যাবহারিক সত্তা প্রদীপনির্বাণের স্ায় নিবাপিত 
হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যাবহারিক রূপের বিনাশ এবং পারমাথিক 
সত্তার প্রকাশ একই কথা। পারমাথিক সত্তার প্রকাশের জন্যই ব্যাবহারিক 
রূপের আতাস্তিক বিনাশ । 

গ॥ নির্বাণকে সাগরের সহিতও তুলন] দেওয়া হইয়াছে । 

বচ্ছগোত্ত নামক একজন পরিব্রাজক বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
তাহার নিকটে এই-প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল-_ 

“যেমন গঙ্গানদী সমুদ্রাভিমুখে নত হইয়া, সমুদ্রপ্রবণ হইয়া, সমুদ্রে 
সংগৃহীত হইয়া, সমুদ্রপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তেমনি গৃহপতি-পরিত্রাজক- 
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সহ গোতমের সমুদয় পরিষদ নির্বাণাভিমুখে নত হইয়া (নিব্বান-নিনন), 
নির্বাণ-প্রবণ হইয়া (নিব্বান-পোণা), নিবাণে সংগৃহীত হইয়া (নিববানি- 
পবভারা), নির্বাণ প্রাঞ্ধ হইয়। অবস্থিতি করিতেছে ।৮-_ মঙ্গবিম, ১1৪৯৩ । 

নিববান-নিন্ন, নিববান-পোণ, নিব্বান-পৰ ভার এই কয়েকটি কথা বৌদ্ধ 
সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। 

মুক্তিবিষয়ে উপনিষদের ভাষা এই-__- 

“যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নাম ও কূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে 
অস্যগমন করে, তেমনি বিদ্বান্‌ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাপর 
দিব্যপুরুষে প্রবেশ করে।”- মুণ্ডক, ৩২৫ | 

অগ্ঞ্জ আছে-_ 

“যেমন এই-সমুদায় প্রবহমান ও সমুদ্রাভিমুখী নদীসমূহ সমূত্রপ্রাপ্ত হইয়া 
তাহাতে অস্তগমন করে, এবং তখন তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং 
তখন তাহাদিগকে সমুদ্রই বল! হয়-_ সেইবপ পুকুষাডিমুখে গমনশীল 
পরিদ্রষ্টা (জীবাম্মার) যে ষোড়শ কলা সে-সমুদায় সেই পুরুষকে প্রাপ্ধ 
হইয়! তাহাতে অস্তগমন করে, তখন তাহাদের নাম ও প্ধপ বিনষ্ট হয় এবং 
তখন তাহাদিগকে পুরুষই বলা হয় ।৮-- প্রশ্ন ৫ । 

মুক্ত আত্ম! পরব্রন্ষে বিলীন হুইয়1 যায় তখন তাহার নাম ৪ রূপ বিনষ্ট 
হইয়া! যায়, তাহার পৃথক অস্তিত্বই থাকে ন|। 

বৌদ্ধধর্মেও মুক্তপুরুষের বিষয়ে ঠিক এ কথাই বলা হইয়াছে । গোতম 
বচ্ছগোন্ত নামক পরিব্রাজককে এইবূপ বলিয়াছিলেন-__- 

“হে বচ্ছ। যে রূপ, যে বেদনা, যে সংজ্ঞা, যে সংস্কার, যে বিজ্ঞান দ্বারা 
তথাগতের (অর্থাৎ মুক্তপুরুষের) অগ্ভিত্ব বর্ণনা করা যাইতে পারে 
তথাগতের সেই রূপ সেই বেদনা 'সেই সংজ্ঞা" 'সেই নংস্কার "সেই 
বিজ্ঞান অপনীত হুইয়াছে, উচ্ছিন্রমূল হইয়াছে, তালবৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত 


৪০ বুদ্ধ-প্রসঙ্গ 


হইয়াছে, অসপ্তাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা 
বিদুরিত হইয়াছে । তথাগত রূপ বেদন। সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান হইতে 
বিমুক্ত এব* মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর অপ্রমেয় ও দুরবগাহ ।৮-_ মজ্বিম, 
১/৪৮৭-৪৮৮, সংযুন্ত, ৪1৩৭৬-৩৭৭ | 

মুক্তপুরুষের ব্বরূপ বিষয়ে গোতম-মতের সহিত উপনিষদের মতের 
সৌসাপৃশ্য রহিয়াছে । উভয় মতেই মুক্তপুরুষ নাম-ন্ূপ-বিহীন | 

গোতম ও তাহার শিষ্যগণ নানাভাবে নির্বাণতব্‌ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


১, ভবনিরোধ 
বহুস্থলে বল! হইয়াছে__ 
“ভবনিরোধো! নিব্বানং 1” 
অর্থাৎ ভবনিরোধই নিবাণ।__ সংযুত্ত ২১১৭, দুইবার; অশ্তুন্তর ৫1৯১ ১০ 


পাচ বার ইত্যাদি । 
ভব-্ জন্ম, উৎপত্তি । “ভবনিরোধ? অর্থ 'জন্মনিবৃত্তি। এ স্থলে বল। 
হইল পুনর্জন্মের অতীত হওয়াই নির্বাণ। 


২, সব্ব-গ্রন্থি-প্রমোচন 
সংযুত্তনিকায় গ্রন্থে (১২১০) বল। হইয়াছে__ 
“নিব্বানং ভগবা আহু সব্ব-গঙ্থ-প্পমোচনং।” 
অর্থা২ ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, সবপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই 
নির্বাণ । 
ইতিবুত্তক (১০২) ও থেরগাথাতেও (১১৬৫) এই কথাই বলা 
হইয়াছে। 


নির্বাণতত্ব ৪১ 


৩, তৃষাক্ষয় 
ক॥ বতক্ষণ বাসনা আসক্তি তৃষ্ণা ততক্ষণই সংসারবন্ধন । তৃষ্ণাদি 
অতিক্রম করিতে না পারিলে ভব-বন্ধন ছিন্ন হয় না। এইজন্য বনু স্থলে 
“ভূষ্যাক্ষর'কে নির্বাণ বলা হইয়াছে। 
“তণ্হায় বিপ্লহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি” 
অর্থাৎ “ভষ্ণার বিনাশই নিবাণ, এইরূপ বলা হয়।”-- স্ুত্তনি ১১০৯। 
সংযুত্ত ১৩৯ । 
থ॥ সংযুন্তনিকায়ের অন্য এক স্থলে (৩১৯০) বলা হইয়াছে-_ 
তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্বাণ? | 
“তণ্হ] কখয়োহি" 'নিব্বানং” | 
গ॥ এ গ্রন্থেরই অপর এক স্থলে (৪1৩৭১) তৃষ্ণাক্ষয় ও নির্বাণকে 
একার্থ-স্থচকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । 
৪. “ছন্দ-রাঁণবিনো দন" 
সত্তনিপাতে (১০৮৬) বল! হইয়াছে-_ 
“ছন্দ-রাগ-বিনোদনং 
নিব্বানং পদমচ্চতং” 
অর্থাৎ বাসনা ও আসক্কির বিনাশই অচ্চ,তনির্বাণ পদ । 
৫, রাগ-ক্ষয়, ছ্েষক্ষয়, মোহঙ্য় 
ক॥ এক সময়ে জমুখাদক ন|মক পরিব্রাজক সারিপুন্রকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন__ 


“হে সারিপুত্র। “নির্বাণ, নির্বাণ এই প্রকার বল৷ হয়। কিন্ত 
নির্বাণ কি?” 


৪২ বুদ্ধ-প্রসঙ্গ 


ইহার উত্তরে সারিপুত্র বলিয়াছিলেন-_ 

“হে আবুষ ! “রাগ-ক্ষয়, ছ্বেষ-ক্ষয়, এবং মোহ-ক্ষয'-_ ইহাকেই নির্বাণ 
বলা হয়” ।-- সংযুত্ত, 31২৫১। 

বঙ্গভাষায় 'রাগ” অর্থ ক্রোধ । কিন্তু সংস্কৃত ও পালি ভাষায় ইহার 
অর্থ “আপক্তি? “কামনা” ইত্যাদি। 

খ॥ অন্য এক সময়ে সামস্তক নামক একজন পরিব্রাজজকও সারিপুত্রকে 
এ প্রশ্নই করিয়াছিলেন এবং সারিপুত্র তাহাকে এ উত্তরই দিয়াছিলেন । 
-গতযুত্ত,। 91২৬১ | 

গ॥ অন্য এক স্থলে (সণযুত্ত 91৩৭১) লিখিত আছে যে, স্বয়ং গোতমও 
এ প্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনিও বলিয়াছিলেন ঘে-_ 


“রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহ-ক্ষয়ই নির্বাণ” 
৬. বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ 


ক॥ বহুস্থলে নির্বাণকে একসঙ্গে এই পাঁচটি বিশেষণ দ্বারা বিশেধিত 
করা হইয়াছে ১-- 

১ সমুদায় সংস্কারের উপশম। 

২ সর্বপ্রকার উৎপত্তির যে উপাদীনসমূহ, সেই-সমুদায় উপাদানের 

বিনাশ । 

৩ তষ্ণাক্ষয় 

৪ বিরাগ 

৫ নিরোধ 


১ অঙ্ৃত্তর ১১৩৩) ২1১১৮; ৩1১৬১) 318২৩) 818২৪) ৫1১১৯, ১১১৯ 


৩২, ৩২২, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮; সাংযুত্ত ১১৩৬; ৩1১৩৩ ₹ ৫২২৬; মজ.ঝিম 


১১৩৬ ) ১৬৭, ৪৩৬ ইত্যাদি । 


নিবাণতব ৪৩ 


খ॥ ইতিবুত্তক (৯) এবং অঙ্গত্তর-নিকায়ে (২৩৪ পৃঃ) এ কথাই কিছু 
পরিবতিত ভাষায় বল! হইয়াছে । উভয় গ্রস্থেই বুদ্ধের উক্তি এই-- 

“হে ভিক্ষুগণ। সংস্কৃত? ব। 'অসংস্কত' যে সমুদায় ধর্ম আছে, 
তাহাদিগে মধ্যে শ্রেস হইল বিরাগ, ইহা] এই (সমুদয় নামেও 
অভিভিত)-- মদ্-নির্মদূন, পিপাসা-বিলয়, আসক্তির উচ্ছেদ, সংপারাবর্তনের 
উপচ্ছেদ, তুষগক্ষয়, বিবাগ, নিরোধ, নিবাণ |” 

শেষ অংশের অবধাস্তবও হইতে পাবে। তষ্থাক্ষয়ে পরে ছেদ । 
ইহার পরবতী অংশের অর্থ-বিরাগই নিরোধ ও নিরাণ |” 

মামরা অনুবাদে সংস্কৃত এবং 'অসংস্কৃত' এই ছুইটি শব্ধ ব্যবহার, 
করিয়াছি । মূলে আছে সংখত। (সংস্কত) এবং অসংখতা (অসংস্কৃত)। 
ভিন্ন ভিন্ন বস্থর সংযোগে যাহার উৎপন্তি তাহাই শিংখত । এবহ যাহার, 
উৎপত্তি হয় ন। তাহ। 'অসংখত” | 


৭, পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ 
খুদ্দক নিকায়েব অন্তর্গত পটিসম্ভিদ| নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে-_ 
“পঞ্চন্নং খন্ধান, শিরোধ নিব্বানং” 

অর্থাৎ 'পঞ্চগ্কপ্ধের নিরোধই নিবাণ” এই অংশ চল্লিশ বার উক্ত হইয়াছে 
(পৃঃ ২৩৮-২৪১)। 

পঞচক্দ্ধা এই -- 

কূপ (স্ দেহ), বেদনা (ইজ্জিয়ের উপরাগ, 56215861071), সংজ্ঞ।, 
সংস্কার, এবং বিজ্ঞান। এই পাচটি লইয়াই মানবের ব্যাবহ্ারিক অবস্থা । 
যখন এই পক্চস্বদ্ধ সম্পৃর্পে নিরুদ্ধ হয়, ষ্খন ইহার আর পুন্নরুৎপত্তি 
সম্তব হয় ন।-_ তখনই নির্বাণলাভ । 
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৪ বুদ্দ-প্রসঙ্গ 


এই-সমুদায় অংশে দেখ। যাঁইতেছে যে, পক্ষস্বদ্ব-নিরোধ, ভব- 
নিরোধ, তৃষ্ণাক্ষয়। রাগক্ষয়। ছেষক্ষয়। মোহক্ষয়,। বিরাগ এবং নিরাণ 
একই । 


৮, নিধাণের প্রতিশব্দ 


আমর| সাধারণতঃ যে-স্থলে নিরাণ শব্দ ব্যবণার কবি, সংঘুত্ত-নিকার 
গ্রন্থে (91৩৬২-৩৭৩) সে-স্থলে তেত্রিশটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । সেই 
তেক্রিশটি এই-_ 

(১) অসংখত (অস্থষ্ট, অনিমিত), (+) অস্ত লক্ষ্য), (৩) অন।সব 
(অনাশ্রব »রাগছেষাদিরহিত), (৪) সত্যৎ, (৫) পার, (৬) নিপুণ, 
(৭) শদুদর্শ, (৮) অ-জর্জর (»অজর), (৯) ধ্রুব, (১০) অ পলোকিত 
(৮ অক্ষয়) (১১) অ-নিদর্শন (লক্ষণরহিত) (১২) নিশ্রপঞ্চ 
(প্রপঞ্চবিহীন, (১৩) শান্তং, (১৪) অমুতং, (১৫) পনীত (- প্রণী৩- 
উত্তম), (১৬) খিবং, (১৭) ক্ষেম, (১৮) তৃষ্কাক্ষর,। (১৯) আশ্চর্য, 
(২০) অন্তুত, (২১) অনীতিক (স্অন্+ ঈতি--ক সনিরাপদ) 
(২২) অনাতিকধর্ম, (২৩) নিবাণ, (২৪) অব্যাপগ্ভ (ছুখবহিত), (২৫) বিরাগ 
(২৬) শুদ্ধি, (২৭) মুক্তি, (২৮) অনালয় (আশ্রয় বিহীন), (১৯) দীপ, 
(৩০) লয়ন (আশ্রয়), (৩১) আগ, (১২) শরখ, এবং (৩৩) পবায়ণ 
(পরমা গতি)। 

এই তেত্রিশটিই সমপর্যায়ের কথ! | প্রত্োকটিরই অর্থ 'রাগক্ষয়, 
দ্বেদক্ষম, মোহক্ষর' । এই ব্যাখ্য। দিরাহেন স্বয়ং গৌতম (৪।৩৬১-৩৭৩)। 


নিবাণতব 9৫ 
৯, আটচল্লিশটি বিশেষণ 


পটিসভিদ1 গ্রন্থের এক অংশেই নির্বাণেব চল্লিশটি বিশেষণ পাওয়া 
যায়। সেই চল্লিশটি এই-- 

(১) নিত, (২) ম্থধ, (৩) আবোগা, (3) অ-গণ্ড (-" অব্রণ), 
€৫) নিঃশলা (রাগ-ছ্েষার্দি শল্যবিহীন), (৬) অনন্ম (ছুংখবিহীন), 
(৭) অনাবাধ (ব্যাধিবিহীন), (৮) অ-পর প্র গ্যয় যাহা অপরের উপর নিঠ্ঠর 
কবে না, (৯) অপলোকধর্ম (মায়রহিত), (১০) অনাঁতিক (নিবাপদ), 
(১১) অন্ুপদ্রব, (১২) অভয়, (১৩) অন্থপসর্গ (উপসর্গবিহীন), 
(১৪) অচল, (১৫) অপ্্রভঙ্গ (যাহা ভঙ্গপ্রবণ নহে), (১৬) ঞ্রব, 
(১৭) জাণ, (১) লয়ন (৮ আশ্রয়), (১৯) শরণ, (১০) অ-রিক্ত 
(যাহা বিক্ত নহে অর্ধা শৃন্ত নহে), (২১) অনতুচ্ছ, (২২) মহাশূন্য 
(যাহাতে দেশকালমূলক বা পঞ্চস্বদ্বমূলক কিছু নাই), (২৩) পরমার্থ, 
(২৪) অনাদীনব (অন্+ আদীনব, দৈগ্রহিত, ছুর্গতিরহিত), 
(২৫) অবিপরিণামধর্ম! (বিকাররছিত), (২৬) সার, (২৭) অনন্প-মূল (যাহার 
মূলে ছুখ নাই), (২৮) অব্ধক (যে বিনাণক নহে), (২৯) অ-বিভব 
(যাহাতে মৃত্যু নাই। ভবস্জন্ম, বি-ভবস্মুত্যু), (৩০) অনান্রব 
(মান্রববিহীন, কামাদিরহিত), (৩১) অপং্খত (যাহা! যৌগিক বগ্ধ নহে 
অর্ধাং যাহা উৎপন্ন নহে), (৩২) নিরামিশ (*"কামনাবিহীন), 
€৩৩) অজ্জাত, (৩৪) অজর, (৩) অব্যার্ধি, (৩৬) আম্বত, (৩৭) অশোক, 
(৩৮) অপরিদেব (বিলাপরহিত), (৩৯) অন্গপায়াপ (আয়াসবিহীন, 
ছুখবিহীন), (৪০) অপংকিষ্ট (ক্লেপবিহীন, দৌনবি হীন), পটিসম্ভিন| পৃ: 
২৩৮-২৪১। 

এ গ্রন্থেরই অপরাপর স্থলে এই কগেকটি অতিরিক্ত বিশেষণ পাওয়া 
যায়__ (৪১) অন্ুৎ্পাদ (উত্পতিবিহীন)। (৪২) অ-প্রবর্ত (সংসার- 


৪৬ বুদ্ধ-প্রসঙ্গ 


গতির অতীত), (৪৩) অনাযুহনা (শ্রমবিহীন),) (৪৪) অ-প্রতিসন্ক 
(জন্মরহিত), (৪৫) অগতি (গৃতিরহিত), (৪৬) অনিবৃত্তি (আবত্তনবিহীন), 
(৪৭) অন্ুৎপত্তি (উৎপত্তি-বিহীন), (৪৮) নিরোধ (সর্বপ্রকার উৎপত্তির 
নিরোধ) ।-- পূ ১৪-১৫ 7 ৬৭ 


১৯. স্বরূপ বিশ্লেষণ 


১. সত্যং॥ নির্বাণকে সত্যং বলা হইয়াছে (সং1৪)। উপনিষদের 
ব্রহ্ম ও সত্যং। --ততত্তি ২১১, ছাঃ ৮1৪, বৃহঃ ২১।২০ 
ইত্যাদি । 

নির্বাণ নিরপেক্ষ সত্ব।, ইহার কোনো! আশ্রয নাই ব। আশ্রয় আবশ্যক 
হয় না, এই জন্ত বল। হইয়াছে ইহা “অনালয়' অর্থাৎ আলয়বিহীন, 
(আশ্রয়-বিহীন)। -_সখ২৮। 

এই নির্বাণ-সার (প।২৬) এবং পরমার্থ (প।২৩)। 

২. অজাত, অভূত, অকৃত ॥ নির্বাণের উৎপত্তি বা স্য্টি নাই। 
ইহা বুঝাইবার জন্য অনেক শব্ধ ব্যবহৃত হইয়। থাকে, যেমন অসংখত 
(সং ১ প৩১) অপ্রবর্ত (৪1৪২), অন্ুৎপার্দ (প।৪১), অন্ুৎপন্তি (প।৪৭), 
অগতি (প19৫), অনিবৃত্তি (প।8৬), অজাত (প।৩৩), অ্ভূত অরুত ইত্যাদি ) 

বৌদ্ধ সাহিত্যে 'অজাত' “ভূত” “অকৃত' এবং "অসংখত” এই 
কয়েকটি কথা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । উদান (৮) এবং ইতিবৃত্তক 
(৪৩) নামক গ্রন্থে এই চারিটি এক সঙ্গে উক্ত হইয়াছে । ইহা স্বয়ং 
বুদ্ধের উক্তি। 

ধন্মপদ গ্রন্থে নির্বাণকে 'অকৃত' এবং নির্বাণ-জ্ঞকে 'অকৃত-ন্' বল। 
হইয়াছে । --শ্লোক ৯৭, ৩৮৩। 


নিরবাণতত্ব ৪৭ 


মজ্ঝিম-নিকায় গ্রন্থেও (১1১৬৭) নির্বাণকে 'অঙ্জাত” বলা হইয়াছে । 

বলা বাহুল্য ব্রহ্মও অজাত, অন্ত, অকৃত। 

৩. নিত্য, ফ্রুব, অচ্যুত, অচল ॥ নির্বাণ নিতা (প1১), ফ্রুব (প1১৬), 
অচ্যুত ও অচল (প।১৪)। এ-সমৃদ্রায় ব্রন্মের 9 স্বরূপ | 

স্থত্তনিপাতে (২০৪, ১০৮৬) বল হইয়াছে__ 

“নিব্বানপদং অচ্চ তং” 

অর্থাৎ নির্বাণপদ অচ্যুত | 

থেরা গাথার ভাষ।_- নিব্বানং পর্ণনন্চ তং (৯৭), অর্থাৎ নির্বাণ 
অচ্যুত পদ। 

কোনে কোনো স্থলে নির্বাণ শব্ধ বাবহার ন| করিয়া এ অর্থে 
“অচ্যতস্থান? (অচ্চ,তংঠানত, ধম্মপদ ২২৫) এবং “অঠ্যতপণ' (অচ্চুতং পদং 
সংযুত্ত, ৩।১৪৩) ব্যবহার কর। হইয়াছে । 

বিমানবংথু নামক গ্রন্থে (৫১) নিবাণকে 'অচল স্থান” (অচলট ঠানং) 
বল! হইয়াছে । 

এই নির্বাণ অ-পলোকিত (সং।১০)? অর্থাৎ অক্ষয় এবং অ-পলোকধর্ম 
(পা৯)। 

৪. অমৃত ॥ নিবাণ অমুতং (সং১৪ , পা৩১, মঙ্জ ঝিম ১1১৬৭) 
স্থত্তনিপাতে বলা হইয়াছে__ 

“অমতং" 'নিব্বান্পদং” (১০৪) অর্থাৎ নির্বাণপদ অমৃত। 

সংযুক-নিকায়ের এক স্থলে (৫1৮পুঃ) রাগ-ক্ষয়, ছেষ-ক্ষর এবং মোহ- 
ক্ষয়কে অমৃতং বলা হইয়াছে । অর্থাৎ নির্বানকে 'অম্ৃতং, বলা হইল । 

বন্স্থলে নির্বাণ শন্দ উল্েপ ন| করি এ অর্ে অমৃত ৪ অমুতপর 
বাবহৃত হইয়াছে ৷ (ধম্মপদ, শ্লোক ১১3, ৩৯৪ ; সংঘৃত্ত ১২১২7 ২২৮০ 
পৃঃ? 'অঙ্গুত্তর ১।৪৫-৪৬ চব্বিশ বার; ইত্যাদি )। 


৪৮ বদ্ধ সঙ্গ 


থেরী গাথাতে নির্বাণকে লক্ষ্য করিয়] বল। হইয়াছে-_ 
“ইদং অজরং, ইদ্‌ূং অমবং) ইর্দং অজবামবণ পদ২ অশোক” 


(৫১২) অর্থাৎ ইহা অজব, ইহ| অমব, ইহ। 'মজবামবণ পদ এবং অশোক 1 
এই নির্বাণ অবিভব (প1২৯) অর্থাং মৃত্যাবিহীন। 

উপনিষদেব ব্রহ্গও অমৃতং | মুগ্ডক ২১।৭, ১১ * ছাঁঃ ৪1১৫।১, অষ্ঠম 
অধ্যায়ে বহুবার ১ ইত্যাদি । 

৫, অভয়ং ॥ নির্বাণ অভয়ং (প1১২) ইহাকে অকুতো ভয়ংও বল! 
হইয়াছে (ইতিবৃত্বক ১১১, অঙ্গুত্তব ২২৪ পৃঃ, সংযুক্ত ১১৯২ ইত্যাদি) 

ব্রহ্ধও “অভয়ং ছাঃ 81১৫১, ৮ম অধ্যায় বহুবার, বৃহঃ চতুর্থ 
অধ্যায় বহুবাব , ইত্যাদি । 

৬. শাস্তং ॥ নির্বাণশান্তং (নং১৩)। স্ুুত্তনিপাতে (৯৩৩) নির্বাণকে 
শান্তি, বলা লইয়াছে। এই নির্বাণ শাস্তিপদ (অন্থুত্তব ২১৮ পৃঃ, 
স্বত্তনিপাত ১০৮, ৯১৫১ ১০৯৬, ইত্যাদি) নির্বাণ পথকে বহুস্থলে “শাস্তিবব 
পদ” (মজ-১।১৬৩, ১৬৫১ ১৬৬, ২২৩৭, ২৩৮) এবং শান্তি মার্গ 
(ধন্মপদ ২৮৫) বলা হইয়াছে । 

বন্ুস্থলে নির্বাণকে “যোগক্ষেম” বলা হইয়াছে । (মজ, ১1১৬৩, ১৬৭, 
৪৭৭ ইত্যাদি, অঙ্গু ২২৪৭, ২৪৮, সংযুত্ত ২১০৫ ইত্যাদি) বৌদ্ধ শাঙ্গের 
“যোগক্ষেম” শব। “পবমা শাস্তি “অচল প্রতিষ্ঠা, অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

উপনিষদে ব্রহ্মও “শান্ত? (মাগুক্য ৭)। 

৭. শিবং॥ নির্বাণকে শিবং বলা হইয়াছে (সং১৬)। সম্ুদ্ধ 

অবস্থাও শিবং। -_স্থত্তনিপাত, 3০৮। 


উপনিষদের ব্রহ্মও শিবং । -_মাওুক্য ৭) শ্বেত ৩১১ , ৪1১৪১ ১৬, ১৮৯ 
৫1১৪ । 


নির্বাণতত্ ৪৯ 


৮. পরমং স্থখম্‌ ॥ নিধাণকে সৃখং বল। হইয়াছে (প। ২) অঙ্গুত্তর 
৪1৪১৪ ইত্যাদি) মক্তঝিম-নিকায় গ্রস্থের একই অধ্যায়ে ছয় বার (১৫০৮- 
৫১০) এবং ধম্মপদের একই অধ্যায়ে দুইবার (২০৩, ২০৪) শ্লোক উক্ত 
হইয়াছে যে 

“নিববানং পরমং স্ুখং», অর্থাৎ নিবাণ পরম সুখ । 

উপনিষদের ব্রহ্ধও স্থখং ছান্দোগ্য ৭1৯৩) এবং আনন্দং। -_বুহঃ 
৩৯২৮, মুণ্ডক ২২৭ ইত্যাদি । 

৯. ত্রাণ, শবণ, পর!য়ণ ॥ নির্বাণই লক্ষা, পরমীগতি এবং আশ্রয়- 
স্বল। ইহ! বুঝাইবার জন্য “অস্ত (সং+), লয়ন (সং৩০, প।১৮), হাণ 
(সং ৩১, প।১৭), শরণ (সং1৩২ 3 প।১২) এবং পরায়ণ (সং৩৩) ইত্যাদি 
শব্দ বাবহত হইয়াছে । 

এ-সমুদায়ই উপনিষদের ভাব । শ্বেতাখতর উপনিষদের বর্গ “সধবশ্য 
শরণং, (৩১ )। বুহদারণ্ক উপনিষদে একই অধ্যায়ে ব্রহ্ধকে ১৭ 
বার 'সকলের পরায়ণ? বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৩৯১০-২৮)। অন্থক্স 
রহ্ষকে 'পবমাগতি” (বৃঃ ৪1৩৩২) বল] হইয়াছে । কঠোপনিষদে উক্ত 
হইয়াছে যে পরমাত্মা “পরাগতি” (৩।১১)। 

১০, দীপ ॥ বৌদ্ধ?ম্থে বন স্থলে নির্বাণকে দীপ বলা হইয়াছে। 
__সং১৯ 3 সন্ত নিঃ ১০৯২, ১০৯৩) ১০৯৪ | দীপ শন্দের দুই অর্থ: 
(১) প্রদীপ, জ্যোতি) (২) দ্বীপ । 


(ক) ক্লোতিঃ 


উপনিষদের ব্রক্ধ জ্যোতি: স্বরূপ (ছাঃ ৩১৩1৭, ৩1১৭।৭ $ বৃত 
81১৪।১৬; কঠ ২1১৩7 শ্বেত ৩1১২১ মুতুক ১1১৯ ইত্যাদি)। এ 
জ্যোতিঃ অবশ্যই জড় জগতের জ্যোতি নহে-_ ইভ] অধ্যাত্ু-জ্যোতিঃ | 
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(৭) হ্ীপ 


দ্বীপ? অর্থেও দীপ” শব ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সংসারকে 
সাগরের সহিত তুলনা কর হয়। নক্র-কুম্তীরাদি-পরিপূর্ণ ভীষণ সংসার- 
সমুদ্র মধ্যে নির্বাণ ছ্বীপ স্বন্ূপ। এই ছ্বাপ অর্থ নিরাপদ আশ্রয়ভূষি । ত্রাণ, 
লয়ন, শরণ, দ্বীপ একার্সহ্চক | এই অর্ধে উপনিধদের ব্রহ্ম ও দ্বীপ (৯ম 
অংশ “ত্রাণ, শরণ, পরায়ণ” দ্রষ্টবা)। 

১১. পার ॥ বৌদ্ধ গ্রন্থে নিবাশকে পার” অথাৎ অপর তীর বল! 
হইয়াছে (সং৫; সংঘুত্ত ১২২৬ পৃঃ; ধশ্মপদ, ৮৫, ৮৬, শ্লোক)। বন 
স্থলে 'পারিমং তীরং (অর্থাৎ “ওপার”) ব্যবহৃত হইম্মাছে (অ্গু ৫1২৩২, 
২৩৩, ২৫৯১ ২৫৩ সংযুত্ত ৪1১৭9, ১৭৫, ইত্যাদি)। অঙ্গৃত্তরের মতে 
সম্যক বিদুক্তি” এবং এই সংক্রান্ত যাহা-কিছু তাহাই “পারিমং তীরং, | 
সংঘৃত্ত-নিকায়ে “পার” নির্বাণের প্রতিশব্দ | 

উপনিষদের ব্রদ্ধও “ও পারে”_ অদ্ধক।রের পরপারে তেমসঃ পরস্তাৎ 
--শ্বেতঃ ৩৮, মৈত্রী ৬২৪)। 

বলা বাহুল্য গোতম এবং উপনিষৎ উভয়েব মতেই এই সংসার 
তমসাচ্ছন্ন। এই অন্ধকারের পরপারে গমনই মুক্তি। 

১২. শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ॥ ব্রহ্ম শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ (ঈশ ৮)। নির্বাণের 
প্রকৃতিও এই প্রকার । ইহা! বর্ণনা করিবার জন্য বে এই ছুইটি শব্দই 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ! নহে । কিন্ধ এই অর্থ প্রকীশক অনেক শব দ্বার! 
নির্বণকে বর্ণনা করা হইয়াছে । নির্বাণকে বল! হইয়াছে শুদ্ধি (মং২৬)। 

ধম্মপদ গ্রন্থের মগ্গ বগগ প্রকরণে এইবপ আছে “এসো ব মগগো, 
নখখঞ, এ দস্সনস্স বিস্ব্ধিযা” (২৭৪)। ইহার একাধিক অর্থ করা 
হইয়াছে । একটি অর্থ এই-_-“ইহাই মার্, বিশুদ্ধি দর্শনের জন্য অর্থাৎ 
নিবাণ দর্শনের জন্য অন্য (পথ) নাহ ।” এ প্রকরশেই তিন বার বলা! 


নির্বাণতত্ব ৫১ 


হইয়াছে (২৭৭-২৭৯)--“এস মগ্গে। বিহ্ৃদ্ধিয়া* অথাৎ ইহাই বিশুদ্ধির 
পথ অর্থাৎ নির্বাণের পথ । এ-সনুদায় স্থলে “বিস্থদ্ধি'কে নিধাণ বলা 
অমৌক্তিক নহে, কারণ এই প্রকরণের শেষ ক্লোকে এই মার্গকে 
“নিব্বান-গমনং মগ গং" অর্থাৎ নির্বাশপ্রাপ্তির পথ (২৮৯) বলা হইয়াছে । 
স্থতরাং বল! ফাইতে পাবে যে বিস্ৃদ্ধি নির্বাণেরই প্রতিশব্দ | 

আর নির্বাণ বলিতে বুঝাইতেছে যে, ইহ! রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহঙ্ষয়, 
তষ্লক্ষয় ; ইহ| সর্বপ্রকার পাপতাপেব অতীত অবস্থা । এই ভাব প্রকাশ 
করিবার জন্যই এই-সমুদরায় শব্ধ ব্যবহ্ৃত হইয়াছে অনাসব (সং৩। 
প৩০)।7 আরোগ্য (শপ বোগবিহীনতা, ৭1৩)7 অ-গণ্ড (৭19); নিঃশলা 
€প।৫); অনঘ (প।৬); মনাবার (প।৭ ), অন্পর্রবা (প১১)। অস্থপণর্গ 
(প।১১)। অনাদীনব (প২৪), অনঘ (পা১), অনঘমূল (প।৯৭), 
অব্যাধি (প1৩৫)7 অসংক্িছ (প।8০) ইত্যাদি | 

১৩. স্ু-ছ্র্শ ॥ নির্বাণকে দ্বর্শ (মেজ ঝিম ১1১৬৭) এবং মুছুরর্শ 
(সং ৭) বল1 হইয়াছে । মুক্তাবস্থ। "গম্ভীর, অপ্রমেয় এবং দুরবগান্থ?। 
--মজ্‌ ১৪৮৭; সংযুত্ত ৪1৩৭৬ 

উপনিষদের ব্রহ্মও ছুদর্শ (কঠ ২1১২) স্থক্ (মৈরী ২৫), স্থ-স্ুক্ 
€মুণ্ডক ১১1৬), শুক্র হইতে শ্ক্মতর (মূ ৩১৭); শঅদুশ্ঠ, অগ্রাহথ 
(মুঃ ১1১৬7 মা, ৭) ইত্যাদি | 

১৪. নিশ্রপঞ্চ ॥ নির্বাণ নিষ্প্রপঞ্চ (স।১৯)। দেশকালে প্রকাশিত 
জগংকে প্রপঞ্চ বল। হয়! নিরাণ এই প্রপঞ্জের অতীত । এক স্থলে 
ইহাকে 'নিশ্রপঞ্চপদ' বলা হইয়াছে | -_অঙ্গুন্তর ৩২৯৪ । 

উপনিষদের ব্রহ্গও প্রপঞ্চোপশ মং, (মাগুক্য ৭) অর্থাৎ প্রপঞ্চের 
উপশম । 

১৫. অনিদর্শন 1! কোনো লক্ষণ দ্বারা নির্বাণকে সম্যকরূপে বর্ণনা 


৫২ বুদ্ধ-গ্রসঙ্গ 


করা যায় না, এই জন্য ইতাঁকে অ-নিদর্শন (সং১১) বলা হইয়াছে । ইহার 
একটি নাম “অনিমিত্ত' (ধশ্মপদ, ৯২, ৯৩7 স্থত্তনিঃ ৩৪২)। নিমিত্ত অর্থ 
চিহ্ধ বা লক্ষণ, যাহ] চিহ্ন-বজিত বা লক্ষণবজিত, তাহাই অনিমিত্ত। 
নির্বাণ "অনাখ্য।ত" (ধম্মপদ, ২১৮)। যাহাকে কোনোপ্রকারে ব্যাখ্যা বা! 
নির্দেশ কর] যায় না, তাহাই অনাখ্যাত। 

উপনিষদের ব্রদ্ষেবও এই প্রকার ভাব। মাগুক্য উপনিষদে (৭) 
ব্রহ্ষকে “অ-লক্ষণং” বল। হইঘাছে । অ-নিদর্শন এবং অলক্ষণ একই ভাব । 

১৬. মহাশৃন্ ॥ নির্বাণকে শূন্য (ধশ্মপদ্, ৯২, ৯৩) এবং মহাশৃন্ত 
(প।২২) বলা হইয়াছে । প্রচলিত ভাষায় 'শূন্' বলিলে 'অবস্' এবং সর্ব- 
প্রকার 'অস্থিত-বিহীনত। বুঝায় । কিন্থ বৌদ্ধ-সাহিতো ইহার অন্য অর্থ । 


(ক) 


ধম্মপদে (৯২, ৯৩) 'শৃহ্াতঃ' শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । টাঁকাঁয় বলা 
হইয়াছে যে, ইহা নির্বাণের বিশেষণ এবং নির্বাণ রাগশৃন্, ছেষশূন্ত এবং 
মোহশুন্য, এই জন্য ইহাকে শূন্য বলা হইয়াছে। 
(খ) 
বুদ্ধের সময়ে লোকে সাধারণতঃ পঞ্চস্কহ্বকে আত্মা বলিত। কিন্ত 
বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন যে পঞ্চস্বদ্ধ অনিত্য ও ছুঃখময়; স্থতরাং 
ইহ1 কখনও আত্মা হইতে পারে না। নিধাণে এ প্রকার আত্মা বাঁ আত্মস্থ 
নাই । যাহ। এই প্রকার আত্মভাব শুন্ত, বুদ্ধের মতে তাহাই শুন্য । 
--সংযুত্ত ৪1৫৪ | 
(গ) 
যজবিম-নিকায়ে (৩/১০৪-১০৯) বুদ্ধ শৃন্যতণ এবং শৃহ্তা-সাধন বিষয়ে 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ত্বীহার একটি দৃষ্টাস্ত এই-_ মনে কর, এক 
ব্যক্তি অরণ্োর বিষয় চিন্তা করিতেছে । অরণ্য গাম নহে, জনাকীর্ণ নহে । 
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স্থৃতরাং অরণ্য গ্রামশূন্য এবং জনশৃন্ত । কিন্তু তাহার মনে তখনও 
অরণ্যস্থের ভাব বর্তমান। অরণাত্বের ভাব দূর করিলেও তাহাব মনে এই 
ভাব থাকে ইহাও পৃথিবী । এইবপে ক্রমে ক্রমে শূন্যত্ব হইতে শুম্ততর 
অবস্থায় প্রবেশ কর] যার | বুদ্ধ “পরিশুদ্ধ, পরম অন্থুত্তর, শুন্ত্ব' সাধন 
করিতেন এবং এই অবস্থায় বিহার করিতেন। 

নির্বাণ পবম শন্ত-_ ইহার অর্থ এই ফে, ইহার মধ্যে কোনো প্রকার 
'বিষয়-বিষয়ী” ভাব নাই, ইহ | দেশকাল শৃগ্ত, সর্বপ্রকার ব্যাবহারিক 
সত্তাশৃন্য, পঞ্চন্ন্ধ শৃ্য-- সংজ্ঞ। অসংজ্ঞ। প্রভৃতি সর্বভাব শুন্য । এইজপ্ত 
নিধাণকে শূন্য বলা হইয়াছে। 

(ঘ) 

বুদ্ধপ্রোক্ত বিমোক্ষের আটটি অবস্থ। (মহাপরি, ৩1৩৪, অস্ধুত্তর 
৪1৩০৬ ইত্যাদি)। পঞ্চম অবস্থায় এই জ্ঞান হয় যে, “সমুদায়ই ম্মনস্ত 
বিজ্ঞান” । এই প্রকার সংজ্ঞ। অতিক্রম করিলে ষট অবস্থায় প্রবেশ করা 
ষায়। এই স্তরে “আকিঞ্ন্য আয়তন” এক প্রকাব সংজ্ঞ। হয় অথাৎ এই 
প্রকার অনুভূতি হয় যে, কিছুই নাই” । “আকিঞ্চগ্'-- অর্থ কিছুই নাই? 
এই প্রকার ভাব। ইহার পরে সপ্ূম ও তাহার পরে অগ্ঠম অবস্থ। সংজ্ঞাও 
নাই এবং অসংজ্ঞাও নাই-_ ইহাই সপূম অবস্থার ভাব। ষ্ট অবস্থার 
“আকিঞ্চন্” ভাব যদি অবস্থ বা আত্ান্তিক বিনাশণের অবস্থ! হইত তাহ। 
হইলে আর সপ্তম ও অষ্টম অবস্থান প্রবেশ কণ। সম্ভব হইত না। স্থৃতরাং 
দেখ! যাইতেছে যে, ঘাহাকে 'আকিঞ্চন্ত” বা শূন্ত্ব বলা হয়, তাহ| অবস্ত 
বা আতান্তিক বিনাশ নছে। 

(ও) 

বুদ্ধপ্রোক্ ধ্যানের নয়টি স্যর (মঙ্জঝিম, ১1১৭৪ ; এবং বহু স্থলে)। 

সধ্চম স্তরের ভাব “আকিঞন্য' অর্থাৎ “কিছুই নাই” এই ভাব। এই 


1৫৪ দ্ব-প্রসঙ্গ 


অবস্থার সাধক আকিঞ্চন্ের অর্থাৎ শুন্যত্বের রাজ্যে বিহার করেন। এই 
অবস্থা অতিক্রম করিবার পর অষ্টম স্তর । বুদ্ধ সপ্তম স্তর হইতে অষ্টম 
স্তরে অধিরোহণ করিতে পীরিতেন এবং মষ্টম স্তর হইতে আবার সপ্তম 
স্তরের শুন্যায়তনে অবরোহণ করিতেন (যহাপরি, ৬।১১-১৩)। এখানেও 
দেখ] যাইতেছে যে, শূন্বত্ব অর্থ আতাম্তিক বিনাশ নহে । 

কোনো কোনো উপনিষদেও ব্রদ্মকে শৃন্ত' এবং নিরাম্ম। বলা হইয়াছে। 

মৈত্রেয়ী উপনিষদে এই প্রকার আছে-- 

“সঃ বৈ' এষ: শুদ্ধ: পৃতঃ শৃন্তঃ শান্তঃ, অপ্রাণ: নিরাক্মা অনস্ত: অক্ষযাঃ 
স্থিরঃ শাশ্বতঃ অজঃ) স্ব-তন্ত্রঃ” (২৪) 

অগ্যত্র আছে_-"সঃ অয়ং শুদ্ধ: পৃতঃ শৃন্যঃ” ইত্যাদি ( এ ৩৩১ )। 

নৃসিংহ উত্তর তাপনীয় উপনিষদে (১) এবং তেজে| বিন্দু উপনিমদেও 
(১১) ব্রক্ধকে শুন্য” বল। হইয়াছে । 

মৈত্রেয়ী উপনিষদে ব্রদ্ধকে যে 'নিরাত্ম' বল হইয়াছে ইহা অতি 
আশ্চর্যের বিষয়। সম্ভবতঃ এ স্থলে বৌদ্ধ অর্থে “নিরাত্মা” ব্যবহৃত 
হইয়াছে । অর্থাৎ সাধারণ লোকে যাহাকে “আত্মা” বলে ব্রদ্ধ সে 'আত্মা' 
নহেন। হৃতরাং দেখা যাইতেছে গোতমের ধর্মে শূন্য অর্থ আত্যস্তিক 
বিনাশের অবস্থা নহে । ইহা ব্যাবহারিক সত্তার বিনাশ । ইহাও দেখা 
গেল কোনে! কোনে। উপনিষদে ব্রহ্মকেও শূন্য বল! হইয়াছে । 

১৭. বিজ্ঞানাতীত ॥ বুদ্ধের মতে জ্ঞান বা বিজ্ঞান পঞ্চস্থন্ষের 
অস্তভৃত। সুতরাং নির্বাণকে কখনও জ্ঞানম্ববপ বলা যাইতে পারে না। 
নিধাণ জ্ঞানের অতীত অবস্থা । 

্রন্ম জ্ঞানম্বরূপ কিনা এ বিষয়ে উপনিষদে তিনটি স্তর পাওয়া যায়। 
প্রথমতঃ সাধারণ মত ব্রহ্ম জ্ানং'-_- বর্ষের আত্মজ্ঞান আছে অপর বস্বর 
জ্বানও আছে। দ্বিতীয়তঃ, যাজ্ঞবন্কোর মত; তিনি বলেন, ব্রক্ষ জ্ঞাতা 


নিবাণতক ৫৫ 


কিন্তু এমন কোনো বন্ত নাই যাহা তিনি জানিবেন (বৃহঃ ২1৪।১৪ , 
৪11১৫ 7 ৪1৩1২৩-৩১)। জ্ঞে় বিষয় নাই অথচ বল। হইতেছে জ্ঞাতা 
আছে। এ-সমুদায় অর্থবাদ। এ জ্ঞাতৃত্বও যাহা, জ্ঞানাতীত অবস্থাও 
তাহাই । তৃতীয়তঃ, মাগুক্য উপন্ষদের মত, এই উপনিষদে বলা 
হইয়াছে যে, তুরায় ব্রহ্ম “অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃ প্রজ্জ নহেন, এবং উভয় 
প্রজ্ঞ ণহেন , প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন” (৭)। 

এ নত যাজ্ঞবক্ক্যের মতেরই পূর্ণ বিকাশ । 

উপনিষদের মত আলোচনা করিয়। দেখা যাইতেছে যে, তুরীয় ব্রহ্ম 
এবং নির্বাণ একই | এতছৃভয়ের মধ্যে কাহাবও বিজ্ঞান বা জ্ঞান-কর্তৃত 
নাই । 

১৮, নেতি, নেতি ॥ ব্র্গ বিষয়ে বল! হইয়াছে “নেতি' “নেতি'-- 
ইহা নয়, ইহ| নয় | বৃহ ৩৯২৬, ৪1১18 , 8191২২ 811১৫ ইত্যাদি । 

নির্বাণ বিষয়েও এই প্রকার বল] হইয়াছে । 

উদান নামক গ্রন্থে (৮1১) এইব্বপ আছে-__ 

“হে ভিক্ষুগণ! এমন এক আয়তন আছে, যাহাতে পৃথিবী নাই, 
জল নাই, তেজ নাই, ঘাহাতে আকাশেব অনস্থক আয়তন নাই, বিজ্ঞানের 
অনন্ত আয়তন নাই; আকিঞ্চন্ের (অর্থাৎ কিছুই নাই এই অবস্থার) 
আয়তন নাই, সংজ্ঞ] ব অসংজ্ঞার আয়তন নাই, ইহলোক নাই, পরলোক 
নাই, চন্দ্র কধ এতদুভয়ও নাই । হে ভিক্ষুগণ আমি ইহাকে আগমনও 
বলি না, গমন বলি না; স্থিতিও বলি না, চ্যুতিও বলি না এবং 
উপপত্তিও বলি নাঁ। ইহা প্রতিষ্ঠা-বিহীন, প্রবর্তন-বিহীন ও নিরালগ্ব) 
এবং ইহাই হুঃখের অন্ত” | 

এ গ্রন্থেরই অন্য এক স্থলে (১1১৭) মুক অবস্থা! বিষয়ে এই প্রকার 
বল। হইয়াছে 


৫৬ বুদ্ধ-প্রসঙগ 


“যখন ত্রাহ্ধণ মুনি মৌনাবলম্বন করিয়া আত্মাকে অবগত হয়েন 
(অ তন বেদি) তখন সে অবস্থাতে পৃথিবী তেজ, বায়ু স্থান প্রা 
হয় ন|, সে স্থলে জ্যোতি: জ্যোতি: প্রদান করে ন।, আদিত্য সে স্থলে 
প্রকাশিত হয় ন।, সে স্থলে চন্দ্র আলোক বিস্তার করে না এবং অন্ধকার ও 
সে স্থলে বর্তমান নাই । তথন তিনি রূপ ও অরূপ, সুখ ও দুঃখ এই- 
সমুদায় হইতেই প্রমুক্ত হয়েন।” 
নির্বাণ ইহলোকেই লাভ হউক ব| পরলোকেই লাভ হউক-- নির্বাণের 
প্রকৃতি একই | 
নির্বাণ-বিষয়ে যাহ। পাওয়! গেল ব্রদ্ধ বিষয়েও তাহাই উক্ত হইয়াছে__ 
“ন তত্র হ্ুয্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকং 
নে মা বিদ্যুতো ভাস্তি, কুতোহয়মগ্রিঃ ॥” 
মুণ্ডক ২২১০7 কঠ ৫1১৫ ১ শ্বেত ৬।১৪ | 


“সে স্থলে স্থর্ধ কিরণ দেয় ন|, চন্দ্র-তারকাও কিরণ দেয় না, এই 
বিছ্যাৎসমূহও প্রকাশ পায় না। এ অগ্নি কোথায় ?” 

নুসিংহ পৃর্ৃতাপনীয় উপনিষদে ইহারই প্রতিধ্বনি । ইহাতে পরম 
পদের বর্ন। এই-_ 

“যেখানে স্ুর্ধ উত্তাপ দেয় না, বায়ু প্রবাহিত হয় ন। চন্দ্রও কিরণ 
প্রদান করে না, নক্ষত্রসমূহ প্রকাশ পান না, যেখানে অগ্নি দহন করে ন।, 
যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে ন।, যেখানে দুঃখ নাই” ইত্যাদি ৫৮ 

নিবাণ ও ব্রহ্ম উভয়ই দেশকালের অতীত । ব্যাবহারিক সত্তার কোনে। 
গুণই নির্বাণ ব! ব্রন্মে আরোপ করা যায় না । এইজন্য ইছাদ্িগকে বর্ণন! 
করিবার সময় বলিতে হয় ইহা নয় “ইহা নয় ইহাতে “ইহা নাই”, 
“ইহা নাই? । 


নিবাণতত্ ৫৭ 


এই-সনুদান্ব আলোচন। করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নির্ণাণ ও ব্রহ্ম 
"এতহুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর সার্ৃশ্ঠ | এসাণৃশ্ট থে কেবল অবর বিষয়ে 
তাহ! নছে; মৌলিক তবেও সাণৃগ্ঠ এবং একস্ব। স্থৃতরাং সিশ্ধান্ত এই 
_-নির্বাণ ও ত্রন্ম একই | 


॥ ৯৩ 


৬ | 
২৭ 
২৮ 


বিশ্ববিচ্ঠাসংগ্রহ 


৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 


প্রতি গ্রন্থ আট আনা 


সাহিত্যের শ্ববপ 1 রবীকনাপ ঠাকুৰ । চতুর্থ মুদণ 

কুটিবশিল্প ॥ ৪ বাজশেখর বনু | চত্রর্থ মুদণ 

ভাবতেব সংস্কৃতি ॥ » ক্ষিতিমোতন (সন শাস্ত্রী । চতুর্থ মুদ্ণ 
বাংলার বত ॥ অবনীন্দন।থ ঠাকুব । তৃতীয় মুঙ্জণ 

জগদীশচন্দ্র আবিপাব 1 হচবচন্ছ্র ভাটাচাম। তৃত'য় মু্দণ 
মাহাবাদ ॥ মহামতৌপাধ্যায় প্রমণনাথ তকভৃষণ | ভুহীয় মু্ণ 
ভাবতের খনি ' শরাজশেখর বশত | তৃহীয় মৃদণ 

বিশ্বেব পাদাশ ॥ & চাকচন্দ ভট[চাশ। ভীঙ্ীয মুদণ 

হিন্দু বসাযনী বিদ্যা ॥ 'আচাষ প্রফুল্চন্দ বায। দ্বিতীয় মুদণ 
নক্ষঘ্রপবিচয় £ শপ্রমথনাণ সেনগুপ্ত | ততীয় মুদ্রণ 

শারীরবৃত্ত ॥ ডঁব বচদপ্পূমার পাল । ভুহীয় মণ 

প্রাচীন বালা ও বাালা ॥ ডব কুমাৰ সেন । দ্বিতীয় মুদণ 
বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শপ্রিয়দাবগরন রায় | তীয় মুজ্ণ 

মআএবদ পরিচয় ॥ মহামহোপাধায় গণনাথ সেন । দিতীষ মুর্জুণ 
বঙ্গীয় নাটাশালা 1 রঙ্গেন্নাথ বন্দোপাধায়। ততীয় মুদণ 
বঞ্নদবা ॥ ডদীব দুঃথতরণ ঢচহবতা। দ্বিতীয় মুদণ 

জমি ও চাষ ॥ ডটবি সত্যপ্রসাদ বায়চৌধুরী | গ্গিতীয় দণ 
যুদ্ধার বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডীব বুদরত এ-থুদ1 | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
রায়তের কণা | প্রমণ চোধুবা । দ্িতীয় নুন 

জমির মালিক + এঅতুল5-% পৃ 

বাংলাব চাষী ॥ শশাপ্তিপ্িয় বঢ | ছিতীয় মুদণ 

বাংলাৰ রায়ত ও ভমিদার ॥ ডর শচীন লেন । দ্বি্ীয় মুদ্রণ 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা  £অনাথনাণ বন | তৃতীয় মদদ 
দশনেব বাপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রউমেশচন্দ ভট্াচাম। দিতহীয় মুদ্রণ 
বেদান্ত দশন ৮ ডর বম! চোধুরা । দ্বিতীয় মুদণ 

যোগ-পরিচষ ॥ উই মহেননাথ সরকার । দ্বিতীয় মুদণ 
রসায়নের বাবহার ॥ ডর বধাণীনহায় গুহসরকার । দ্রিতীয় মুদ্রণ 
রমনের আবিক্ষার ॥ ডঠর জগন্নাথ গুপ্ত । দ্বিতীয় নুদ্রণ 


« সচিত্র 


৪৮ । 
৪০ | 
৫০ | 
৫১ । 
৫২ । 
৫৩ | 
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৫৭ | 
৫৮ 
৫৮ | 
৬০ | 


ভাঁরাতির বনজ ॥ শসতোন্দকুমার বন্ত | গ্রিতায় ম্ণ 
াঁরতবার্র অর্থ নৈত্তিক ইতিভীস 1 রমেশচন্দ দান 
ধনবিভান | খভবতোষ দত্ত | দ্বিতীষ মদ্ণ 

শিল্লকণা | ধনন্দলাল বু । ছিতায় মদণ 

বাণ্লা সামযিক সাতিতা | ব্রজেন্দনাথ বন্দোপাধ/য 
মেগাস্থেনীসেব ভাবত-বিববণ ॥ শিবজনীকানু গুহ 

ব্তার ॥ গন সতাশরধন খান্তলীব | গ্িতায় মুদণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজা ॥ *বিমলচন্ত্ সিশ্ত 

হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌবৃৰা ও এউন্দিবা দেবী 

প্রাচীন ভবতেব সম্গীত চিন্তা ॥ *মমিযনাধ সাম্তাল 
কার্তন ॥ অধ্যাপক শাগগেন্ননাণ মি 

বিশ্বের ইতিকণ। ॥ শীঠাশোভন দু 

ভারতীয় সাধনার একা ॥ ডবর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত । দ্রিহীয মদ্্রণ 
বাংলাব সাধনা ॥ শাক্ষিতিমোহন সেন শান্দ্ী | িতীয মন্দুণ 
বাঢালী হিন্দুব বর্ণভেদ ॥ ডর নীহাররগ্জন বায 

মধ্যযুগের বাংল! ও বাছালী ॥ ডর হকমাব সেন 
নবাবিজ্ঞানে অনির্দে্বাদ ॥ শীপ্রমথনাণ সেনগুপ্ত 
প্রাচান ভাবতের নাটাকলা | ঢষ্টর মনোমোহন ঘোষ 
সত সাহিতোর কথ! ॥ নিত্যা নন্দবিনোদ গোস্বামী 
অভিবাত্তি ॥ শ্ররখীন্্রনাণ ঠীকুব 

হিন্দু জোতিবিষ্া ॥ ড্র হকুমাববঞ্জন দাশ 

হ্যাঁঘদশন ॥ শীহুথময ভট্টাচার্য সপুতার্থ শান্তর 

আমাদের অনূ্ঠ শত্রু ॥ ডনটর ধাবেক্নীথ বন্দ্যোপাধীয 
গ্রাক দর্শন ॥ শীশুভব্রত বায 'চাধ্রা 

আধুনিক চান ॥ থান যুন শান 

গ্রাটীন বাংলাব গৌরব ॥ মহামহোপান্থাষ হ্বপ্রসাদ শান্বা 
নতোবশ্মি॥ ডর হকুমাবচন্দ্র সবকাব 

আধুনিক যুরোপীধ দশন ॥ «দেবী প্রসীদ চট্োোপাধায় 
ভাবতেব বনৌধধি ॥ উক্টব অসাম চট্টোপাধায 

উপনিষণ ॥ মহামহৌপাবায শ্রী বিধুশেখর শাস্তী 

শিশুব মন ॥ ডইব সুখেনলাল ব্রক্ষচাবী | দ্িতায মুদণ 
প্রাচীন ভাবতে উদ্ছিদবিদ্ঠা ॥ ডন্টব গিবিজাপ্রসন্ন মজুমদার 


সচিত্র 


রে 


ভাবত শজেব যডঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভাবতশিল্পে মৃতি ৷ অবন"ন্ুনাথ ঠাকুর 

বা্লাব নদনদী ।' ডুব নীভাখগন বাধ 

ভারতের অধ্যাযঝাদ ॥ ডক্টর নলিনীকাস্ত রঙ্গ 

টাকার বাজার এ অতুল র 

হিন্দু সংস্কৃতির স্ববপ | শক্ষিতিমোহন সেন শাস্্ী 
শিক্ষাপ্রকল্প ! শযোগেশচন্' রায় বিদ্যা নিধি 

ভাবের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডঈব হরগোপাল বিশ্বাস 
দামোদর পবিকত্রনা ॥ ছবি চ্শেখর ঘোষ 
সাহভা-মীমাংসা ॥ হবিঝুপদ ভট্টাচাধ 

দবেক্ষণ | এজিতেন্চন্র মুখোপাধ্যায় 

তেল আর ঘি। এবামগোপাঁল চটোপাধায় 

প্রাচীন বঙ্গসাঠিত্যে হিন্দুমুসলদান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
ভাবতে হিন্দ-মুসলমানেব যুক্ত সাধনা ॥ শক্ষিতিমোহন সেন শাস্ী 
বিভক্ত ভাবত ॥ শ বিনয়েন্মোহন চৌধুরী 

বাংলার জনশিক্ষা শযোগেশচন্দ বাগল 

সৌরজগৎ ॥ উঠব নিখিলরধন সেন 

প্রাচান বাণ্লার দৈনন্দিন জীবন | ড্র নীহাররঞ্জন বায় 
ভারত ও মধা এশিয়া ॥ ডর প্রবোধচন্দ বাগচা 

ভারত ও উন্দেচীন ৭ ড?র প্রবোধচন্দ বাগচী 

ভারত ও চীন ডগর প্রবোধচন্দ বাগচী 

বৈদিক দেবতা ॥ * বিন্পদ ভঢ্াচাধ 

বঙ্গনাভিতো নাকী । প্রজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সামধিকপত্র সম্পাদন ব্ঙ্গনাবী । বজেন্নাপ বন্দে (পাবা।য 
বাণ্পাব স্রাশিক্ষা॥ এযোগেশচন্দ বাগল 

গণিতের রাজা । ডর গগনবিহারা বন্দোপাধায 
রলাঞ্চন ॥ ডর বামকগাপাল চঞোপাধ্যায় 

নাথপঞ্থ ॥ ডতব কল।!ণা মনিক 

সরল শ্ায়। * অমবেনমোহন ভট্টাচাথ 

থাগ্/-বিশেষণ ॥ ডর বীবেশচন্দ গুহ ও * কালাচরণ সাত! 
ওডিয়া সাহিত্য শপ্রিয়রঞ্ন সেন 

অনমীয়। সাহিত্য ॥ নভথাংশমোহন বন্দেশপাধ্যায 


* সচিত্র 


৯৩1 জৈনধর্ম ॥ প্র অমুল্যচন্দ সেন 
৯৪ | ভাইটামিন | ডর রপ্রেক্কুমার পাল 
৯৫। মনন্তত্থের গোড়ার কণা ॥ শ্রাসমীরণ চটোপাধাব 
৯৬। বাংলার পাঁলপার্ণণ ॥ শীচিন্াতরণ চত্র বতী 
»৯৭ 1 জাভা ও বলিব নৃত্যগীত 1 শশান্তিদেব ঘে।ব 
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডটটব প্রবোখচণ্ৰ বাগচী 
৯৯ | ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শপ্রবোধচন্দ সেন 
১০০ | সমবাযনীতি 1 ববীন্দনাথ ঠাকুব 
১০১। ধনুর্পেদ ॥ শীযোগেশচন্দ রাষ বিদ্যা নিধি 
১১৯২) সিংহলেব শিল্প ও সড)ত ॥ শমণীপ্ভৃষণ গুপ্ত 
১০৩। তন্থকথা ॥ শ।চিস্তাহরণ চ নবতা 
১০৭৪। বাণ্লার উচ্চশিক্ষা ॥ এযোৌগেশচন বাগল 
১১০৫ | কুইনিন ॥ শবামগোপাল চট্টোপাধ্যাষ 
১*৬। গ্রন্থাগার ॥ শবিমলকমার দত্ত 
১০৭ | বৈশেষিক দর্শন ॥ শীহখময ভট্টাচীঘ সপ্ততার্থ শান 
১০৮।  সৌনঘদশন | নীপ্রবাসঙ্গীবন চে'ধুরী 
১০৯। পোঁসিলেন ॥ জহীরেন্নাথ বছু 
১১০ । কযলা ॥ এাগৌরগোপাল সরকাব 
*১১১। পেট্রোলিযম ॥ আসৃত্াঞ্জযপ্রসাদ গুহ 
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনাবী 1 শীযৌগেশ চন্দ্র বাগল 
১১৩। বাংলা লিরিকের গোড়াব কথ। ॥ শীতপনমোহন চট্টে।পাখ)ফ 
১১৪ | ডাঁকেব কাহিনী 1 শ্রীনবেন্্নাথ রা 
+১১৫ | হীবকের কথা! ॥ শীঅমিয়বমাব দত্ত 
১১৬1 পশ্চিমবঙ্গের জনবিহ্যান | শ্রীবিমলচঞ্ সিশ্ত 
১১৭। নবধুগের ধাহুচতুষ্য় ॥ ড্টব জগন্নাথ গুপ্ত 
১১৮ । হিন্দু আইনে বিবাহ ॥ শীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
১১৯। বুদ্ধা-প্রপঙগ ॥ মহেশচজ্ ঘোঁষ 





লেহন গ্রন্থনা 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বিশ্বপরিচয় ১০ 

ইতিহাস ২০) ৩২. 
স্ুরেন ঠাকুর 

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২৩ 
শীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্থা ২০ 
শ্ীপ্রমথনাথ সেনগ্প্ 

পৃখীপরিচয় ১।০ 
গ্রীরধীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

প্রাণততব্ব ২1০ 


শ্রীপশুপতি ভট্টাচাধ 
আহার ও আহাধ 
শ্রীনিত্যানন্মবিনোদ গোস্বামী 
বাংলা সাহিত্যের কথা 
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যে।পাধ্যায় 
বাংলা উপন্যাস 
শ্রাউমেশচন্দ্র ভট্টাচাধ 
ভারত-দর্শনসার 
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ব্যাধির পরাজয় 
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